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মহাশয়, আপনার উদ্চম ও উদখাগে 


ধস 
সীভারাম উৎসব। সীতারাম উৎসবে এই 


অপনিই করিতেছেন । এ পুস্তক সীতারামও 
রুঙভ্ঞ চিত্তে আপনার করে অমপণ করি- 


লাম। ইতি 


শীতারামের জন্ম॥। সীতারামের আদর ্‌ 
নিং শ্রীযছুনাথ ভট্টাচার্য্য । 
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বর্তমান বৎসরে মাগুরার কতিপয় সম্ভ্রান্ত উকিলবাবুর যত্কে 
মহন্মদ পুরে সীতারামের উৎসব হইতেছে । আমার সমব্যবসায়ী 
বন্ধুগণ এই উপলক্ষে সীতারাম বিষয়ে একখান! পুস্তিকা প্রকাশ 
করিতে অভিলাধী হন। কয়েক জনে সীতারাম লিখিতেও 
প্রবৃত্ত হন। আমি শোকতাপে নিতান্ত অর্ধীর থাকায় আমাকে 
কেহ এ কাধ্যের ভার দেন নাই। অস্থিরচিত্তে কর্্মাবলম্বন ই 
চিত্তের স্থিরতা-লম্পাদনের প্রধান উপায় । আমি ক্রমে সীতা- 
রাম-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি সীতারাম একটী আদর্শ বীর- 
জীবন । আমি স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়াই সীতারাম লিখিতে আরম্ত 
করিলাম। শ্রীুক্তবাবু পুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রেবতীকাঁস্ত সর- 
'কার, মোক্ষদ।চরণ ভট্টাচাধ্য, হীরালাল রায় মহাঁশর়গণ আমকে 
উপকরণ দিতে লাগিলেন । কিন্বদত্তী ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সনন্দা্দি আব- 
লম্বনে ইতিহাস লেখা অনি কঠিন কাধ্য । আমি সাদ্ধ €ই মাস 
কাল প্রতিদিন দশঘন্টা পরিশ্রমে এই সীতারাম পাঠকসমক্ষে 
উপস্থিত করিতেছি। ইহা এত ব্যস্ততার সহিত লিখিত হইল 
যে ইহার অনেক পরিচ্ছেদ দুইবার পাঠ ও কঝাইতে পারি নাই । 
মধুবাবুঃ বরদাবাবু ও আনন্দবাবুর প্রবন্ধ ইচ্ছামত ব্যবহার করি- 
ম্বাছি, তাহাদের ফোন অনুমতি লইতে পারি নাই। আশা 
ক্রি তাহার! আমার এই কাধ্যজন্য ক্ষমা করিৰেন। শ্রীযুক্ত 


৬ 


বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের একখান! সীতারাম আছে, 
ভুর্ভাগ্যক্রমে অনুসন্ধান করিয়া! সেখানি কলিকাতায় কোন 
পুস্তকালয়ে পাইলাম ন! এবং অক্ষয় বাবুকে পত্র লিশিলে এক- 
খান! পুস্তক দেখিতে দেওয়া দুরে থাকুক দয়াগ্রকাশে তিনি 
পত্রের উত্তরও দিলেন না। অক্ষয়বাবুর সীতারাম পাইলে 
সম্ভবতঃ আমার সীতারামে আব দুই একটা নৃতন কথা থাকিত। 
উপসংহারে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে,ব্যস্ততার 
সহিত চিন্ডের চাঞ্চল্য-সময়ে এই পুস্তক লিখিত হইল । ইহাতে 
অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভব । কোন পাঠক অনুঞহ করিয়। 
কোন ভ্রম প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞচিত্তে বারাস্তরে সংশোধন 
করিব। আমার উপকরণদাঁতা বন্ধুগণের নিকটও চিরকৃতজ্ঞ 
থাকিলাম। বলাবাহুল্য এই পুস্তকের আয়ের অধিকাংশ অর্থ 
সীতাবাম-উৎসবে ব্যয়িত হইবে ॥ 

বাঙ্গাল! পুম্তকের বীররস পরনিন্দ।। সীতারাম ইতিহাসের 
বীররস নাটোর-রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা রাঁমজীবন ও দীঘা- 
পতিয়ার রাজবংশের আর্দিপুরুষ দয়ারাঁম বাহাছুর মহাত্মা দিগের 
নিন্দা। আমার সীতারামে তীহাঁদিগের নিন্দারূপ বীররস নাই 
বলিয়া আমি চাটুকাঁর বলিয়া দ্বণিত হইব। উপায়াস্তর নাই, 
যাহা করিয়াছি তাহা বিশ্বাসমতে সত্যের অনুরে!ধেই করি- 
সাছি। ইতি-_ 

পো মাশুরা। যশোহর | নিবেদক 

দন ১৩১১। তাং ১৭ই মাঘ ] স্রীযদুনাথ শমী 


যে সকল পুস্তক হইতে সীতারামের প্রণয়ন 
বিষয়ে সহায় ত1 লওয়া হইয়াছে 


তাহার তালিকা । 


১। সীহারামের গুরুকুলপঞ্জী (যশ. পুর গোস্বামিগৃহে প্রাপ্ত) 
২1 কুলাচাধ্যের কুল-পঞ্জিকা। (৬ঘনশ্টাম ঘটক প্রণীত) 
৩। 111১0575901 1571871 135 (18617* ১6৮ আ0 
(83657204574198 120 8609২) | 
৪1 & 1৩1)001001১107080171710%07 0955,)9, 
13১. এ. ৯৮৪১1870604 
«৫ 1 48 1900016000০ 0150101 01 ৮১৪69, 
135 14269 130৭ 18007881100071 6175 
1)৮. 110,750 ৪69. 
৬। সীতারামাববয়ক দশটা প্রস্তাব ( নব্যভারতে প্রকাশিত 
ও শ্রীযুক্ত বাবুদ্মধুস্ুদন সরকার সক্ষলিত ) 
৭। বারভৃঞার ইতিহাস ( নব্যভারতে প্রকাশিত ও 
শ্রযুক্ত বাবু আনন্দচন্ত্র রায় গ্রণীত।) 
৮। শীতারাম-বিষয়ক প্রবন্ধ (হিন্দু পত্রিকার গ্রকাঁশিত ও 
শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত দেব কত্তৃক প্রণীত ) 
৯ সীতারাম-বিষয়ক গল্প (মুদ্রিত হয় নাই ) 
» প্রাণনাথ চক্রবী প্রণীত . 
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১০। সীতারামের ইতিহাস ( অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ ) 
(৮কলাইচরণ মুখোপাধ্যাক় প্রশ্নীত ) 
বঙ্গ-হন্দৃস্থযা-কাবা (অপ্রকাশিত ) সু, 
| ( শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষনাচরপ ভষ্াচার্যা প্রণীত ) 
সীতারাম প্রবন্ধ ( কল্যাণী পত্রিকায় প্রকাশিত ও 
শ্রীধুক্ত বাবু হীরাল।ল রায় লিখিত ) 
সীতারাম নাটক (অপ্রকাশিত ১, টা 
১৪। সীতারাম উপন্তাস ( ৬বন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় গ্রণীত ) 
সীতারাম ইতিহাস-সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায় £-_ 
১) নিক্ষরের সনন্দ। (২) পাট্টাকবুলতি প্রভৃতি দলিল । 
(৩) মোকদাম। ঘটিত কাগজ পত্র। (৪) প্রাচীন কবিত|। 


৯১ 


চে 


১৭ 
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?% 





বিশেষ দ্রন্টবা | 
প্রাচীন কাগজপর্রের যে সকল স্থান পড়! যায় ন1, সেই সকল 
স্থানে......... এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি। আমার পক্ষে ফুটনোট 


দেওয়া কঠিন ললিয়। ফুটনোটের বিষয় ৯, *১ ইতাাদি চিহ্ন 
পরিচ্ছদ মধ্যে রাখিয়া সক ফুটনোটের বিষয় পারশিষ্টে দিয়াছি 
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বঙ্গের ইতিহাষ 


অধুনা বঙ্গদেশে মসী ও রুষিজীবী ছুই সম্প্রদায় লোকের বাঁস। 
লংপ্রতি দেশীয় লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনরূপ শিল্প ও 
বাণিজ্যের অনুষ্ঠান হইতেছে না। বঙ্গের ঈদৃশী হীনাবস্থী 
লন্দর্শনে অনেক ইতিহাস-পাঠকও বঙ্গের পূর্বব-কীর্তির কথা 
বিশ্থৃত হয়েন। বঙ্গদেশের ইতিহালের লহিত সীতারাম-জীবনের 
সংস্বব থাকায় এবং সংক্ষেপে বঙ্গের কীর্তিমান্‌ সন্তান সীতা 
রামের সঙ্গে বঙ্গের পূর্বগৌরব পাঠকগণের স্থৃতিপথে উদ্দিত 
করিবার মাঁনসে আমর! এই পরিচ্ছেদে বঙ্গের ইতিহাস অতি 
ক্ষেপে বিবৃত করিব। 
মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে । 
বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগে সামুদ্রিক স্েচ্ছগণ বাস করিত। বঙ্গের 
দ্বিতীয় নাম মস্ত দেশ। বর্তমান সময়ে কোঁচবিহারাধিপতির 
ংশ বিবরণে জান! যাঁয় ষে, তাহাদের বংশ দেবদেব তৃত্ব 
ভাবন মহাদেব হইতে সন্ভৃত হইয়াছে। রামায়ণের রঘুবংশ 


সীতাঁরাম রাঁয় 


ুর্য্য হইতে ও মহ[ভারতের কুরু-পাওুকুল চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছে । প্রাচীন প্রায় যাবতীয় রাজবংশ কোন ন! কোন 
দেনন্তা হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। সেইরূপ দশ অবতীরের 
আদি অবতার মত্স্ত হইতেও এক রাজবংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল । 
খস্য-রাজবংশ সর্ব প্রথমে আমাদিগের দেশে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের নাম[ন্ুসারে আমাদিগের দেশের নাম মৎস্য- 
দেশ হইয়াছে। 
মৎস্যবংশীয় রাজগণ সমরকুশল, উদার ও রাজনীতিজ্ঞ 
ছিলেন। তাহারা আধ্য অনাধ্যশিশ্রণে শ্বেতকৃঞ্চের ভে 
রহিত করিয়া দেশের প্রকৃত বল সঞ্চয় করিতে যত্ববান্‌ 
ছিলেন। তীহাদের রাজ্য গুদৃঢ় ছিল এবং তীভাদের সময়ে 
অনেক অনাঁধ্য সম্প্রদায় উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া 
আধ্য মধ্যে স্থানল।ত করিয়াছে । আমাদের দেশের অনেক 
লোকের বিশ্বাস, এদেশের অধিবামিগণ মত্সা ভক্ষণ করেন 
বলিয়া এ দেশের নাম ম্সা দেশ হইয়াছে । মত্ম্তাধিপতি 
বিরাটের নাম কাহার অশ্রুত নাই । বর্তমান সময়ে রঙ্গপুর 
জেলার গাইবাধা মহকুম। হইতে মেঙ্গিনীপুর জেল! পর্যস্ত যে 
ভাহার রাজ্য বিস্কৃত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যার ॥ 
গাইবাধা মহকুমার মধ্যে বিরাট ভবন ও তীহার উত্তর-গোগ্র্ 
গ্রভৃতির চিহ্ন বর্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে গোগ্রহ 
নাশক স্থানই বিরাটের দক্ষিণ-গোগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ আছে। 
যংকালে মগধরাজ জরাসন্ধ ও প্রাগ.জ্যোতিষ-পুরেশ্বর ভগদন্ত 
- 
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সমস্ত পূর্ব ভারতবর্ষ স্ব ্ব করতলস্থ করিয়।! কংসের সাহাফ্যে 
পশ্চিম ভারতেও হস্ত প্রসারণ করিলেন, তাহাদের পক্ষপাত- 
পুর্ণ রাজনীতি, অত্যাচার, উৎপীড়ন, দেবদ্েষিতা ও অনুদারতা 
গ্রভৃতিতে সমস্ত ভারতবর্ষ যখন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন 
দ্বারকাধিপতি নবধন্মসংস্থাপয়িতা যদ্রকুলতিলক রুষ্ণ পাঁওব- 
গণের সহারতা লইয়৷ ভারতবর্ষ এক দৃঢ় একতান্ত্রে বন্ধন 
করিতে প্রায়াসী হইলেন ৷ তৎকালে ভারতীয় আধ্যগণ একতার 
মানসে যে জাতীয় মহাসমিতির বা কংগ্রেসের অধিবেশন 
করিয়াছিলেন, তাহা মত্স্তাধিপতি বিরাটের সভাতেই বসিয়া- 
ছিল। সেই মহা সমিতি বঙ্গভূমি বিবাটু সভায় করিবার উদ্দে- 
শ্তেই কৃষ্ণসথ| পাণবগণ উদারনৈতিক শাখার পরামর্শ অন্ু- 
সারে বিরাট ও তীয় রাজকুমার উত্তরকে গুণে মুগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। সেই একভান্ত্রের দৃঢ় বন্ধন বিরাটনন্দিনী উত্তরার 
সহিত অর্জুন-নন্দন অভিমন্থার শুভ-পরিণয় ! মত্স্তরাঁজ দৌহিত্র 
পরীক্ষিতই একছত্র! ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী 
পাঠক হাসিয়া! উড়াইবেন না, কুরুক্ষেত্র-মহারণাকণে পাগুব- 
পক্ষে যে সকল সৈম্ঠসামস্তু সমবেত হইয়াছিল ও যে সকল আমুধ 
সমরে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আধুনিক সমরজ্ঞাঁন- 
বর্জিত মৎসাদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল । বিরূপাক্ষ শিবের 
,উপাসক বীর্যযবান্‌বাণ দ্রিনাজপুরে রান্ত্ব করিতেন। তীয় কুমারী 
উধা যছুবংশীয় অনিরুদ্ধের প্রেমাকা্জিণী হইয়া! গেপনে তাহার 


গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন । তছুপলক্ষে প্রবল যহুকুলের 
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সহিত বাণের যে যুদ্ধ হয় ও বিষু-শিবজরের প্রাহুর্ভীবের পর 
যে সন্ধি হয়, তাহা বাঁণ ও বঙ্গের পক্ষে অশ্লাঘাজনক নহে। 

বঙ্গের রাজ সিংহবাহুর উত্তরপুরুষগণ লঙ্কা বিজয় করিয়! 
তাহার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন। সিংহবাহুর পৌন্র পাখুবাস 
দীর্ঘকাল দিংহলে রাজত্ব করিয়া সিংহলবাসীর চিরম্মরণীয় 
হইয়া আছেন। বৌদ্ধধর্থের প্রীছুর্ভাবের পর পাঁগবংশীয় মহীপাল- 
গণ বৌদ্ধধন্্ অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গের বর্ণভেদ প্রথা বর্জন করিয়। 
যে আর্ধ্য-অনার্য্যে অপুর্ব মিলন সংসাঁধন করিয়া দেশের প্রকৃত 
ব্লসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকগণের অবিদ্দিত 
নাই । খুষ্টীর নবম শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিত গ্রবর শঙ্করাচাধ্য 
হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়-মাঁনসে যে হিন্দু বৌদ্ধ সমরের বীক্গ 
বপন করেন, বঙ্গে খুষ্টায় দশম শতাব্দীর হিন্দুরাঁজা আদিশুর 
সেই বীজ্জে জল সেচন করিয়া অস্কুরিত করিতে সমর্থ হুন। 
এই সময়ে ভারতীয় আধ্যগণ হিন্দু নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভারতীয় 
বৌদ্ধ হইতে জাপান দ্বীপের বৌদ্ধ পধ্যন্ত পৃথিনীর তৎকালীয় 
কক্মংশ লোকের সহিত যে ঘোর সমরানপল প্রদীপ্ড করেন, 
এমতে আমরা বলিতে পারি তাহার প্রথম অগ্িস্ষংলিঙ্গে এই 
দীনহীন বঙ্গদেশই প্রজলিত হইয়াছিল । 

এই হিন্দুধর্শের অত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে আঁবাঁর জাতি- 
ভেঙ্ক প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইল, একতা-যিলনের পথে কন্টক পড়িল, 
তান্ত্রিক শাক্তমত ও পৌরাণিক বৈষ্ণবমতের সহিত বিরোধ বাঁধিল, 
একদিকে মধ্বাচার্ধয, বলত চার্যয, রামানন্দ, কবীর গ্রভৃতির বৈষণৰ্‌ 
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মত ও অপরদিকে তান্ত্রিক গুরুগণ পঞ্চ মকার উপকরণে শক্তি 
উপাসন! প্রবর্তন করিলেন । এমতে বঙ্গে শত পার্থক্যের পয়োধি 
প্রবেশ করিল,তাহারই ফলে ১২০৩ খুষ্টাব্দে পশুপতি-মন্ত্রীর বিশ্বাস 
ঘতকতায় ও শিক্ষভিমানী অশিক্ষিত, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী 
চাটুকার ব্রঙ্গণদলের অলীক দৈববাণীতে অষ্টাদশ জন সমস্ত 
মুসলমান-সৈনিক ভয়ে অশীতি বর্ষ বয়স্ক, বুদ্ধ, নরপতি লাক্ষ্সণেয় 
নির্ব্বিবাদে দ্বর্ণবঙ্গ মুসলমানকরে অর্পণ করিয়া অস্তঃপুরের 
দ্বার অবলম্বনে সপরিবারে পলায়নপর হইলেন। ১২০৩ খুষ্টাব্দ 
ভইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠান জাতীয় মুসলমাঁন- 
দিগের ভোগ্য হইয়া থাকিল। বঙ্গের পাঠ।ন শান কত্তুগণ 
কখন দিল্লীর অবীন হইয়! কখন বা স্বাপীনতা অবলম্বনপুর্ব্বক 
বঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন। সম্রাট সের সাহার 
আমলে বঙ্গেশ্বর দিললীশ্বর হওয়ায়, বাঙাল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
দিশ্লীশ্বরের অধীন থাকিল। পঠানগণ যেরূপ সমরকুশল ও 
বীর ছিলেন, বাঁজ্যশ!সন। পালন ও রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে তীহা- 
দের ভদ্রপ গুণগ্রাম ছিল না। হিন্দুরা এই সময়ে রাজস্ব 
সংক্রান্ত যাবতীয় উচ্চপঙ্গে নিযুক্ত হইন্ডেন। হিন্দু জ্মদার- 
শক্তির এসময়ে কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। দিন[জপুরের বর্তমান 
রাজবংশের আদিপুরুব রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন রাজ। ছিলেন । 
তদীয় পুত্র বধ কোন মুসলমান রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়। তাহার 
পাণিপীড়ন করেন ও মুসলমান ধর্মাবলম্বনপুর্বক স্বাধীনভাবে 
রাজা করিতে থাঁকেন। কথিত আছে, দ্র হিন্দু থাকিতে টোগ- 

ধু 
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লকবংশীয় সম্রাট মহঙ্গদ ও তীয় সহচর মোগলবীর তৈমুরলঙ্গকে 
গাওয়ার কিঞ্চিৎ উত্তরপশ্চিমে ও নেপালের পাদদেশের যুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন ।” 

ব্জীয় হিন্দু বাজকরে মোগল অনীকিনীর এশিয়া-বিজয়ী 
নেতা টাইমুরকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 
কাহার কাহার মতে ১ম দাসরাজ কুতুব পৃরব্ধে হিন্দু ছিলেন।* 
এই সময়ে হিন্দুর ক্ষনতা থাকায় "ও হিন্দুজমিদার-শক্তি প্রবল 
থাকায় দেশীয় শিক্ষা, "শিল্প, বাণিজ্য কিছুই নষ্ট হয় নাই। 
চ্ভীদাঁদ ও জয়দেব এই সময়ে গ্রাদুভূত হন । মালদহ ও রাজ- 
মহলের নিকটবন্তী গৌড়, তাগ্ডা ও পাঁঝুয়াতেই পাঠাণ- 
শাসন কর্তুগণের রাজধানী ছিল। 

অকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বঙ্গের জমিদ(রগণের 
বিদ্রোহ নিবারণ,দাউদ ও কুতব্থণকে যুদ্ধে পরাজর ও পূর্ববঙ্গের 
বার ভু'য়ার মধ্যে যশোভরাধিপতি প্রতাপাদিত্যঃ ভূষণ[র মুকুন্ন 
বাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রার প্রস্ৃত্তির নিধন সাধন করিয়) 
১৫৭৬ খ্ষ্টাব্ষে বঙ্গদেশ মোগলণঘানত করিলেন। তিনি 
১৫৯৮ খ্ুষ্টান্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভাগী- 
রথীর দক্ষিণ তীরে আকৃমহল বা আকৃধ্ধাজবাছ লে 
রাজধানী সংস্থাপন করিলেন ।৩ এ নগর শাহ সর্দার শাসন- 
কর্তৃত্ব সময়ে রাজমহল নাঁম ধারণ করিয়াছিল। হস্লাম খ! 
বঙ্গের শাসনকর্তী নিযুক্ত হইলে পর্ভ,গীজাদগের আক্রমণ 
হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ রক্ষা করিবার মানসে হিজিরা ১৯৮৭ 
১. 
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(১১০৮ খুঃ) জাহাঙ্লীর নগরে ঝজধানী স্থাপন করেন । 
শ্রই নগরের ন'ম পরবে ঢাঁকা হইয়াছিল।৪ ইস্লাম খর 
পরে শাহ সুজা, ইব্রাহিম খা, অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওসন, 
ও মুশিদ কুলী খ" ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন। এই 
শৃসনকর্তৃচতুষ্টয়ের শাসনসময়েই লীতারামের আভ্যুর্থান ও 
পতন। মুর্শিবাবাদের প্রাচীন নাম থুকৃশুদাবাদ ছিল। ১৭০৪ 
থৃষ্টাবে মুর্শিদ কুলী খা আপন নামানুসারে এই নগরের নাম 
মুর্শিদাবাদ রাখেন। এবং এই স্থানে টাঁকশাল ও রাঁজ- 

প্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে থাকেন। 
অরঙ্গজেব গেড়া মসলমান ও হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাসশূন্ঠ 
ছিলেন। সমু অকৃবর যে মে গুণে ভারতীয় মোগলসাআাজা 
স্থদ্ঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেৰ সেই 
সেই গুণের অভাবে মোগলসাম্রাজ্য পতনোনুখ করিয়া তুলিলেন। 
তিনি ভেদরাজনীতি অবলম্বন, ও জিজিয়াক্র (হিন্দুর মাথা- 
গণতি কর) পুনঃ স্থাপন করিলেন ; মহারাষ্ট্রদেশীয় বণকুশল 
কৌণলী শিবাজীর সহিত নিষত সংগ্রামে রত থাকিলেন। 
পঞ্তাবে শিখগণ ক্ষমতাশঙ্সী হইতে আরম্ভ করিল। সকল হিদ্দু- 
রাঁজন্য-শেঁন মধ্যে বিদ্রোহবাঁক প্রধমিত হইতে লাগিল এবং 
যে মহারাষ্ট্রদীগকে সমু বিদ্রুপ করিয়া পাব্বত্য ইন্দুর 
বলিত্েন, তাহাদিগকে দমন করিতে, তাহাকে নাইগ্রার জল- 
প্রপাতের স্তাম অর্থবায় করিতে হইল। শিশ্বাসশূন্ত সম্রাট 
বেতনভুক্‌ সৈম্ত দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। বাঙ্গাল 
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তাহার অর্থলালসার পরিতৃপ্তির রাঁজকোধশ্বক্ূপ হইল। 
ধাঙ্গালার শাসনকর্তী আজিমওসান রাজন্বসংগ্রহে তত বিচক্ষণ 
ছিলেন না। বীরভূম অঞ্চলের রায় উপাধিধারী একটা বাট 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুমার বাল্যে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া জাফর- 
খ? নাম প্রাপ্ত হন। তিনি আর্ৰি ও পার্সি ভাষায় পাঙিত্য 
লাভ করিয়া অর্থনীতিশান্কে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন। তিনি 
সআটের শুভ দৃষ্টিতে মুর্শিদ কুলী খ। নাম প্রাপ্ত হইয়া আজিম 
ওশানের অধীনে বাঙ্গলার রাজস্ব সচিব হইয়া আমেন। আজম 
ওসানের সহিত তাহার মনান্তর ঘটে, কিন্তু তিনি নানকর, 
জলকর বনকর ধাষ্য করিয়া রামের জমিদারী হ্া(যকে ও 
হামের জমিদারী রামকে পিয়! অর্থ সংগ্রহ করত বাঙ্গাণী প্রকৃতি- 
পুজের ঘ্বণাভাজন হইয়াও সহ্রাটের প্রিয়ণাঞ্ হইরা ভঠেন।” 
সম্রাট তাহাকে আজিমওপানের নিকট হইতে দুরে মুশ্দাবাদে 
নগর স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। ১৭০৪ হইতে ১৭১৮ 
থৃঃ পর্য্যন্ত ঝুলী খা মুশদাবাদে সাঙ্গালার নবাব থাকেন। 
১৭১৮ খুঃ তিনি বাক্গলা, বিহার ও উডিষ্যার নথাবীপদ পান। 
৯৭২৯ থৃঃ তিনি রাজপানী ঢাকা হুইপ মুর্শিদাবাদে উঠাইয়া 
লয়েন। ভিনি বঙ্গের রাজন্ব এককোটা ভ্রিশ লক্ষ টাক! 
হইতে এক কোটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় থুদ্ধি করেন। ১৭২৫৪ 
থৃঃ মুর্শিদ কুলী খার মুত্যু হয়। 

অকহরের বাঁজস্বসচিব টোডরমল বাঙ্গালা ৬৮২ পরগণার 
ও ১৯৮ সরকারে বিভক্ত করেন। টোডরমল্লের রাজন্ব- 
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সংক্রান্ত হিসাবের নাম ওয়াসীল তুমার জমা । তিনিও বাঙ্গা- 
লার কর প্রায় এগার লক্ষ টাকা বুদ্ধি করিয়া ছিলেন । ১৭৬৭ খুঃ 
হিসাবে বাঙ্গাল! ৩৪টা সরকারে ও ১৩৫ পরগণায় বিভক্ত ছিল। 
কুলী খাঁর সময়ে বাঙ্গাল ১৬৬০ পরগণাক়, ৯৩ চাকলায় ও 
৩৪ সর্কারে বিভক্ত হয়। টোডরমল্ল বাঙাল।র জমিদার-শক্তির 

ভাস করেন নাই, জমিদারগণ কআ্াঙ্ষণ ও কায়স্থ জাতীয় ছিলেন । 
মোগল শাসন সময়েও বাঙ্গালায় সীত।রাম ব্যতীত অনেক 
গুলি জমিদার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টী করিয়াছিলেন । 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিতুয়ার রাজা শোভা সিংহ ও হেম্মত সিংহ, 
যশোহরের তাপ আদিতা, পশ্চিম বলের মুকুট বায়, সাতৈরের 
শক্রজিৎ সিংহ,” ও সংগ্রামসিংহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোগল-সাআজ্যের অধীনেও কানণনগো! 

দর্পনারায়ণ গ্রভৃতি অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিধুক্ত ছিলেন । 
মৌগলদিগের প্রথম সময়ে পর্তগীজগণ আরাকান ও বঙ্গ- 
দেশে আগমন করেন। শাহস্্রজা নবাঁব হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে 
ফরাপী, গলন্দাজ ও ইংরেজ ভাগীরথী ও হুগলী তীরে কুগী 
নিন্মাণপূর্বক বাণিজ্য ঝরতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। শাহ 
স্থজার সময় হইতে উল্লিখিত ইউরোপীয় জ।তিগণ কখন সআ্টু 
পক্ষে, কখন জমিদার পক্ষে, কখন বা এতছুভয়ের গ্রতিকুলে 
যুদ্ধ করিয়া! এ দেশে কম অস্তর্ধিপ্নব সংঘটন করেন নাই। গর্ত, 
গীজেরাই বলপূর্ধ্ক দেশীয় লোককে খুধর্দে দীক্ষিত করিয়া এবং 
দেশ আক্রমণ ও লুনপূর্বক দেশের অনি সাধন করিয়াছেন ।১ 
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সীতারামের রাজধানী ও রাজ্যের 
ভূর্তাস্ত ও অবস্থা 

অধুনা যেস্থলে স্থন্দর জেলা, সুদৃশ্ঠ নগরী, উত্তম বিচাঁরা- 
লয়ের উত্তম অট্রালিকাসমুহ, ডাকঘর, তাড়িতবার্ভাগৃহ, দেশী 
বিদেশীর পণ্যদ্রব্য পরশোভিত পণ্যবীথিক। সকল বিরাজ 
করিতেছে, ছিশত বর্ষ পূর্বে নিষ্নবন্গে সেইস্থলে হয়তো শার্দিল, 
বরা, গপ্ডার, মহিষ, ভন্তুক, বানর, মৃগ, শশক প্রভৃতি বন্াজন্ত- 
সমাকীণ বুহদ।কার বৃক্ষষমাকুল বল্লীবিতানজড়িত নিবিড় 
অদ্ধকারময় অরণ্য বিরাঁজিভ ছিল। কলিকাতাঁর পশ্চিম 
পার্্স্থ হুগলি ব! ভাগীরথীর পুর্বে নোয়াখালি জেলার পশ্চিমে, 
পল্পা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে মে 
প্রকাণ্ড ভূভাগ মানচিত্রে আমাদের - নয়নগোচর হয়, তাহারই 
নাম নিয়বঙ্গ। এই নিয়বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। এই দেশ 
ভাগীরথী ও পক্ম। নদীর “ব'দ্বীপ। বিজ্জানবিদ্গণের মতে এই 
দেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে । এই দেশে 
নিয়তই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । এই দেশে কত নূতন 
নদী উৎপন্ন হইতেছে ও কত পুরাতন নদী শুষ্ক হইতেছে 
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এই দেশে কত স্ুবৃহৎ বিল শু হইয়া সমতল ধান্ক্ষেত্রে 
পরিণত হইতেছে। কত সুন্দর বৃক্ষ ও গুলুলতাপুর্ণ বাঘা 
পরিষ্কৃত হইয়া গ্রাম ও নগরে পরিণত হইতেছে 1,* যে গোবাই 
নদ এই দেশের মধ্যস্থলে তাহার বিশাল বপু বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছে, যে নদ উষ্টাণ বেঙ্গল রেলবন্মের লৌহনির্মিত সেতুর 
লৌহনির্মিত নিগড় গলে চল্লিশ বংদর ধারণ করিয়াও গতাস্ু 
হয় নাই, সেই নদ ১১০৩ হিজির! সালের পূর্বে দশ বা বার হস্ত 
প্রশস্ত একটা খালমাত্র ছিল 1১, এই দেশে গত একশত 
বৎসরের মধো চন্বনা, চড়া, ভানু, কুমার, ফট কি, বারেক্কা, 
বেগবতী, উত্তবকালীগঙ্গা, দক্ষিণকালীগঞ্গ।, ছত্রাব্তী, চেঙ্গাই, 
চিত্রা, ভৈরব, মুচিখলি, বারাসির় গুভৃতি নদী গু হইয়াছে। 
কপোতাক্ষী, ইছামততী, সরস্বতী, ভাগীরথী, জলঙ্গী, খড়িয়া, 
ুর্ণি প্রভৃতি নদী যায় যায় হইফ! উঠিয়াছে। সুন্দরবন দক্ষিণে 
সরিয়া গিয়াছে । বুহং বিল এক্ষণে নাই বলিলেও অতযুক্তি 

হয় না। 
উওরকালীগন্গা নধীতীরে ভূষণা, হরিহরনগর, মহম্মদপুর 
প্রভৃতি নগর ছিল। বর্তমান ভারতের রাজধানী কলিকাত। 
যেমন কোন স্থনিবিশেষের নাম নহে, কতকগুলি স্থানের সাধারণ 
নাম, মহম্মঘপুরও সেইরূপ কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাঁম। 
বর্তমান সমরে মহম্মদপুরের পুর্বে শোতন্বতী মধুমতী নদদী। 
গোরাই নদের দক্ষিণাংশকেই মধুমতী বলে। সীতারামের 
সময়ে মহম্মদপুরের পূর্বে এলেংখালি নামক একটা ক্ষুদ্র খাল 
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ছিল। অগ্তাপি মহম্মদপুরের নিকটে মধুমতীর খেওয়া ঘাটকে 
এলেংখলির ঘাট বলে। ফালীগঙ্গা নদী মহম্মবপূরের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত ছিল। ছত্তাবতী নামে আর একটা নদী মহল্মদপুরের 
উত্তর দ্িয়। কুল কুল নাদে প্রবাহিত হইত। মহম্মদপুরনগর 
ও তাহার উপকণ্ঠ প্রান্দ সাত মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল 
প্রশস্ত ছিল! নৈহাটা, বাঁয়পাশী, বাউইজানি, ধুপড়িয়া, 
নাঁরায়ণপুর, কোঠাবাড়ী, জাঙ্গালিয়া, যুগনাইল। ধুলজুড়ি, 
ধোঁয়াইল, কানাইনগর, গোপালপুর, গোঁকুলনগর, খুঙগইচ, 
রুইজানি, বীরপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রামপুর, তেলিপুকুর, চিন্ত- 
বিশ্রামপুর, বঙ্গেশ্বর, হ্ুর্যাকুণ্ড, শ্যামনগর, আভউলাড়া, 
জনাদিনপুর, কানুটীয়া, মহিষ, শ্ামগঞ্জ, টাপাতলা, ব্শপুর, 
ঘেোষপুর, বিনোদ পুর, ঘুগিয়। প্রভৃতি গ্রাম মহল্সর্ূপুর রাজধানী 
ও তাহার উপকণ্ঠের অন্তর্নত ছিল। 

লীতারামের গ্রাহুর্তাবের একশত বৎসর পুর্বে নিম়বঙ্গে 
জন সংখ্যা অতি অন্ন ছিল। যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহার মধ্যে 
উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প। বাঁড় অঞ্চলে মহারাই! 
বঙ্গীগণের আক্রমণ ও কাহাদিগের অমান্গুষিক অত্যাচারে ও 
দোঁগল পাঠানের নিয়ত যুদ্ধহেতু অত্যাচার-উৎপীড়নভষে সীতা 
রামের প্রাছুর্ভাবের অদ্ধণতান্বা পুর্ব হইতে এ দেশে উচ্চশ্রেণ 
হিন্দুগণের বসতি আরস্ত হয়। সীতারামের সময়ে এ দেশের 
ভয়ানক দুরবস্থা । বাদসাহ আরঙ্গজেবের মনোযোগ এক দাক্ষি- 
পৃত্যজয়ে আকৃষ্ট । বন্ধের নবঠবের সময় কেবল অর্থসঞ্চয়ে সআাটের 
১২ | 





প্রীতিসাঁধনে নিয়োছিত ।১ রাজ্যত্রষ্ট, দলত্ষ্ট, হৃতসর্ন্থ পাঠানগণ 
ছলে ঘলে এই সময়ে নিয়বঙ্গে আসিয়! বসতি করিতেছিল 
ও এ অঞ্চলের লোকদিগের সহিত মিলিয় দন্যুতা করিতেছিল')২ 
শ্রোতম্বান্‌ ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিদ্না) আসামীগণ এদেশে আসিয়! 
গ্রামের পর গ্রাম লুষ্ঠন করিতেছিল।* আরাকান হইতে মগ্গণ 
নৌকাপথে এ অঞ্চলে আসিয়! পৈশাচিক অত্যাচার করিতেছিল। 
তাহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের অকরণীয় কোন 
পাঁপ ছিল না এবং কোন দ্রব্য তাহাদের অখাগ্য হইত না। 
মগেরা গ্রাম নগর লুন করিত, বাঁধ পাইলে গ্রামদাহ ও 
নরহত্যা করিত। তাহারা বালক, বালিকা ও যুবতী হরণ 
করিয়া লইয়া যাইত।ৎ পর্ভ,গীজদিগের অত্যাচার কম ছিল 
না। তাহাবাও গ্রাম লুটপাট করিত ও নরনারীদ্দিগকে বল- 
পূর্বক খষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত করিভ।* দেশীয় ইতর লোকেরা 
দলবদ্ধ হইয়া দন্যুতা করিত। ইহাদের মধ্যে রঘো, শ্যামা, 

বিশে প্রভৃতি দ্বাদশ দন বিখ্যাত। 
উল্লিখিত পঞ্চবিধ অত্যাচারে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, 
এমন কি, কৃষিকার্ধা পর্যাক্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। দলে 
দলে লোক এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লা ও শ্রীহট্র অঞ্চলে 
ষাইতেছিল। দেশীয় লোকের মনে ভয়ানক ভয়ের আতন্কা 
উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া তখন; 
ভয়ের বিষয় হইয়া উঠিম়্াছিল। তথন তীর্থপর্যযটন প্রান্ম বন্ধ 
হইয়া গিয়াছিল। সুখন গলা; কাশী যাওয়া দুরের কথা, গঙ্গক্গানে 
ন্‌ ১২ 


ন্ব্ধীপ ব1 চক্রদহে কেহ গমনকালে তাহার পরিজনগণ ক্রন্দনের 
রোল উঠাইত। বাজার, বন্দর সকল নষ্ট হইয়া! যাইতেছিল | 
দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পধ্যস্ত কেবল লোকের মর্মম- 
পীড়ার আর্তনাদ ও ত্র/সজনিত দীর্ঘ নিশ্বাসে পূর্ণ হইয়াছিল । 





দ্বিতীয় অংশ । 


সীতারামের রাজ্যের মধ্যস্থিত, পার্থবন্তী ও 
ংস্যষ্ট জমীদারগণের ইতিহাস । 


নলডাঁঙাঁর রাজবংশ £-- এই রাঁজবংশ বাট়ীশ্রেণীর ত্রাঙ্মণ। 
ইহারা শাগ্ডিল্য গোত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশজ আখগুল সন্তান। ঢাক! 
জেলার অন্তুঃপাতি ভবরস্ুবাগ্রামে হলধর ভট্টাচাধ্য নামক এক 
ধার্মিক ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন । উহার পঞ্চমপুরুষ নিয়ে বিষুদ।স 
হজিরা নামক একব্যক্তি যোগবলে বিশেষ শক্তিধর হন। তিনি 
পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়। ক্ষত্রস্থুনি (হমজরাহাটা ) গ্রামে জঙ্গলে 
বাস করিতে থাকেন। চক হুইতে নবাব নৌকাপথে গমন- 
কালে খান্তাদির অভাবে পতিত হন। নবাবের লোকেরা 
ধান্ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে তাহারা যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত 
হন। বিষাদ যোগবলে নবাবের লোকদিগের প্রয়োজনীয় 


ভ্রবা দান করেন। নবাব পরিতুষ্ট হুইয়া বিষুদাঁসকে হারা 
১৪ 


হাটা ও তন্নিকটস্থ চারি খানি গ্রাম দান করিয়া যান। বিষুদাসের 
পুত্র শ্রীমন্ত রায় সমরনৈপুণ্যের জন্য রণবীর খা! নাম ধারণপুর্ব্বক 
শ্বরূপপুরের আফগানজমীদারকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র মহামুদ্- 
ষাহী পরগণ। হস্তগত করেন। রণবীরের পুত্র গোপীনাথ 
দেবরায়। গোপীনাথের পুত্র চত্তীচরণ দেবরায় প্রথমে রাজ। 
উপাধি লভ করেন। চণ্ডীচরণ দেবরায়ের পুজ শূর্রনারায়ণ 
দেবরায়। রাজা শূরনারায়ণের ছয় পুত্র-উদয়নারায়ঞ, রামদেব, 
ঘনহ্ঠাম, নারায়ণ, রাজারাম, এবং রামকুঞ্চ | ইহারা গৃহবিচ্ছে্দে 
মন্ত হইয়া জনীদারী বিভাগ করিতে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। রাঁজ- 
কর বাকি পড়িয়।ছিল। নবাব সরকার হইতে উদয়নারাঁয়ণকে 
ধৃত করিবার জন্ত সৈম্ত প্রেরিত হুইয়াছিল। রামদেবের 
চক্রান্তে নবাঁব-সৈন্ত-করে উদয়নারায়ণ নিহত হুইয়াছিলেন। 
রামদেব এইরূপে ভ্রাতুনিধন সাধন করিয়া জমীদারী হস্তগত 
করিয়াছিলেন। রামদেব সন ১১০৫ হইতে ১১০৪ পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করেন। এই রামদেলই আমাদের সীভারামের সমসাময়িক 
ছিলেন। বামদেবের পুত্র রঘুদেব নবাব-নিদেশ পালন ন! করায়, 
ত1হ।র জমীদারী নবাবেধ আদেশে নাটোরের রাজা রামকান্ত 
হস্তগত করেন । তিন বৎসর পরে রুদেব পুনরায় স্বীয় জমীদারী 
লাভ করেন। ১১৮ সালে রবুদেবের পুজ কষ্খদেবের মৃত্যু 
হয়। কৃষ্চদেনের দুই রন পুজ মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশক্কর ও 
এক দন্তক পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দেবরয়। ইহাদের সময়ে মহামুদ্র- 
সাহী পরগণ! তিনভাগে বিভক্ত হয়। মহেন্দ্রশঙ্করের উত্তরাঁধি- 

১৫ 


কারীগণের জমিদারী নড়াইলের জমিদারগণ ক্রয় করিয়াছেন । 
রাজা রামশস্কর রায়ের পুত্র রাজা শশিভৃষণ রায় । রাজা শশি- 
ভূষণের দত্তক পুক্র রাজ! ইন্দুভূষণ দেবরায় ও রাঁজা ইন্দুভূষণের 
দত্তক পুত্র রাঁজা প্রমথহুষণ দেবরায়। এই রাজবংশ দেবালয়, 
দেবমুত্রি স্থাপন ও নি্ষর দানের জন্য সুবিখ্যাত 1১২ ইহার! 
শন্তিগ্রি্ জমিদার । 

. নান্দইলের রাজা শ্রচীপতি £-_রাট়ীশ্রেণীর বৈদ্তবংশজ শচী- 
পতি মজুমদার রাজ! শুরনারায়ণের বংশধরগণের গৃহবিচ্ছেদের 
স্থৃবিধা পাইয়া মহামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ লইয়া পরগণে 
নান্দইল নাম দিয়া স্বাধীন রাজ! হন। পরে নলডাঙ্গার রাঁজগণ 
কর্তৃক তাহার পরাজয় হয়। নান্দইলে রাজার ঘাট, রাজার 
বাড়ী বলির স্থান এখনও আছে। মুত বিখ্যাত কবিরাজ 
প্যারিমোহন মজুমদার রাঁজা শচীপতির বংশধর, কিন্তু ইহার! 
পুরে নলডাঙ্গা-রাজনংসারে কার্ধ্য লওয়ায় রাঁজা-শচীপতির উত্বর- 
পুরুষ বলিয়া বড় স্বীকার করেন না 1১৩ 

যশোহর টাচড়ার রাজবংশ £_-১৫৮২ খুঃ আজিম থা বাগ! 
লার বিদ্রোহদমন করিতে আসেন। « ভবেশ্বর রায় তাহার 
একজন সহচর সেনানায়ক ছিলেন। যুদ্ধাস্তে ভবেশ্বর আঁজি- 
মের নিকট সৈয়দপুর, আমিদপুর, গুড়গাছা ও মল্লিকপুর 
পরগণার জমিদারীসত্ব উপহার পাইয়াছিলেন। ১৫৮৮ খুঃ 
তাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী মুতুবরাম রায় ১৬১৯ 
খুংপধ্যন্ত এই সকল পরগণা ভোগ করেন। প্রতাপাধিত্ের 
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দীতারাম রায় 


সহিত মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি মানসিংহকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন । মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় মুতাবের পর্গণ! 
সকল মুতাব্রই দখল থাকিয়া! যাক । মুতাব ১৬১১ খুঃ হইতে 
সমরাটু সরকারে কর দিতে আরম্ভ করেন। তাহার উত্তরাধি- 
কারী কন্দর্প রায় ১৬৪৯ খৃঃ পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প 
রায় দাঁড়িরা, খলিসাখালি, বাগমাড়া, সেলিমাবাদ ও স[জিয়াল- 
পুর পরগণ।র স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল 
পরগণা সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণপশ্চিমে সংস্থাপিত। কন্্পের 
উন্তরাধিকাপী মনোহর বায় সীতারামের সমসাময়িক লোক 
ছিলেন। তিনিও সীতারামের ন্ায় রাজ্যবিস্তারে প্রমন্ত 
ছিলেন। তিনি ১৬৮২ খুঃ রাম্চন্দ্রপুর, ১৬৮৯ খু; হোসেনপুর, 
১৬৯১ খুঃ বংদিয়।৷ ও রহিমাবাদ, ১৬৯০ খুঃ চেস্কুটিয়া, ১৬৯৬ খৃ$১ 
ইন্পপুর, ১৬৯৯ খুঃ মাঞ্পে, ছোবনাল, ছোব্না ও ১৭৯৩ খুঃ 
সাহস পরগণা লাভ করেন । তঙ্লা, ফলুগ্া, শ্রীপদকবিরাজ, 
ভাটুলা, কলিকাতা প্রভৃতি অনেক ক্ষুপ্ত পরগণাও তাহার শাসনা- 
ধীন ছিল। মনোহর রায়ই রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি করেন। 
তিনি উদ্তররাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে গণ্য হইয়া নান! স্থান হইতে 
সন্তান্ত কায়স্থ আনিয়। স্ব-সমাঁজের পুষ্টিনাধন করেন। ১৭০৫ খুঃ 
মনোইরের মৃতু হয় । মনোহরের পুত্রের নাষু কষ্তরাম নায় । 
তাহার সময়ে মহেশ্বরপাশা ও রায়মঙ্গল পরগণ| ও কয়েকটা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা তাহার শাসনাধীনে আইসে। তিনি কৃষ্- 
নগরের ব্বীজার নিকট হইতে বাঁজিৎপুর পরগণার কিয়দংশ ক্রয় 
খু 


সীতাঁরাম রায় 


ফরেন। ১৭২৯ খুং কৃষ্দেবের পর শুকদেব রাজা হন। 
বনোহরের ব্ধিবা পত্বীর অনুরোধে গুকদেব তাহার রাজোর 
চারিআনা অংশ তাহার ভ্রাত। শ্ামস্থন্দরকে অপ করেন ।' 
গ্ইরূপে জমিদারী হুইভাগে বিভক্ত হয়। শুকদেবের পুক্ত 
নীলকণ ১৭৪৭ খুঃ রাজ্য লাত করেন। ১৭৫৮ খুঃ নবাব ইষ্ট 
ই্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাতার নিকটস্থ কিছু জমি দান 
ফরেন। সেই ভূসম্পত্তির মালেক হালাউদ্দীন খাঁ যখন 
নবাবের নিকট স্বীয় সম্পন্তিনাশে আবার সম্পত্তির গ্রার্থী ছিলেন, 
তখন শ্ঠাম্‌স্রন্দর ও তাহার শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় টাচড়া- 
বাজোর চারিআনা অংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। 
এই জমিদারীর চাব্রিমানা! অংশকে সৈয়দপুর ও বারআন। 
মংশকে ইস্ুপপুর রাজা বলিত। ১৭৬৪ খুঃ নীলকগের পর 
. ঝারমানা অ+নে শরীক রাজা হন । শ্রীক চিরস্থায়ী বন্দ বস্তের 
সময সকল জমিদারী হ।রাইয় ইংব।জের বুভ্তিভোগী হন। ১৮০২ 
খুঃ বাণীক শ্রীকগের উত্তরাপিকারী হুইয়1 সুপ্রিম আদালতে 
মোকদ্দম! করিয়া ১৮০৮ খঃ স্বীয় জমিদারী উদ্ধার করেন। 
১৮১৭ খুঃ নাবালক বরদক পৈতৃক সম্পন্তির অধিকারী হন। 
সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ডের তত্বাবধানে যায়। এই সময়ে 
সম্পত্তির বিশেষ্লউন্নতি হয় ও সাহস পরগণা নিলাম খরিদ করা 
হয়। বরদাকঠের পদগৌরবৰ ও সিপাহীবিদ্রোহ কালীন সহায়তার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া! মহামতি লর্ড কেনিং তাহাকে রাজাবাহাতুর 
উপাধি ও সনন্দ দান করেন। চারিমানা! জমিঘারীর খঁটিরস্থায়ী 


সি 
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বন্দোবস্ত পময়ে মন্থজান বিবি ইহার তত্বাবধারণ করিতেন। 
“ভিন জমিদারী কাধ্যে অতি রিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন। তাহার 
"ভ্রাতা তাহার মৃত্যু অস্তে এ চারিমানা জমিদারী প্রাপ্ত হন। তিথি 
অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলির ইমাম্বাড়ীর 
ফ্কার্ধ্য চালাইবার জন্য দান করিয়া যান। এই হাজিম্হচ্স 
মসিনের জমিদাবীর আয় হইতে হুগলিকলেজ ও মুসলমান 

শিক্ষার অনেক সুবিধা হইয়ছে 1 ১৪ 
ধর্মদাঁস মগ 2--আরাকান হইতে আসিয়া গরাইনদের উৎ- 
পন্তি স্থানে খুলুমবাড়ী গ্রঙ্তি কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া লইয়া 
ধঙ্মদাস নামে একজন মগ আপিপতা করিতে থ[কেন। তাহার 
শাসলাধীন ঞ!মসমুহের নাম মগজ্ইগীর পরগণা হয়। খড়েরা, 
চামটালপাড়!) মুলুমবাড়ী ও আর কয়েক মৌজা! এই পরগণার 
অন্তর্গত ছিল। ধর্মদান সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় বন্দী হন 
এবং মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করায় নিজাম সা নাম ও ম্গ- 
জাইগীর পরগণ| জাইগীর প্রাপ্ত হন ।১* মগদিগের যাতায়াতের 
জন্য নবগঙ্গা তীরস্থ বরুণ।তৈল, মাগুরা, নহাটা, পাণিঘাট! প্রভৃতি 
গরমে মগুযা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য? কাযস্থ, বারই প্রহৃতির বাস হইয়াছে! 
অনুমান হয়, মাগুরা ও মাথ গ্রামের নাম মগ হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে। 

রাছ। সংগ্রাম সাহ। ৫ সংগ্রাম সাহা সম্বদ্ধে ঢাকার ইতিহাস 
লেখক মিঃ ক্লে, বরিশালের ইতিহামলেখক মিঃ বিবারীজ, 
ঘশোহরের ইতিহাসলেখক মি: ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও বঙ্গের ইতিহাস 
তে, 


লেখক ডাক্তার হাণ্টার গ্ব স্ব ইতিহাসে কিছুই বলেন নাই। কিন্ত 
তথাপি আমর! সংগ্রাম সাহা! সম্বন্ধে কিছু ন| বলিয়া থাকিতে পা্ষি 
না। বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মথ্রাপুর গ্রামে চন্দন 
নদ্দীতটে মথুরাপুরের দেউল নামে এক প্রকাণ্ড অস্টালিকা আছে, 
ইহা সংগ্রাম সাহা কর্তৃক নির্মিত হইফ়্াছিল। সংগ্রাম সাহু! 
জাতিতে ক্ষত্রিয় । তিনি পশ্চিম দেশ হইতে এদেশে আপিয়া 
শ্বীয় বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করেন। এদেশে ত্রাঙ্গণের নিয়েই 
'বৈগ্কগগাতি জানিপ্না তিনি হামবৈদ্ভ বলিয়া বৈদ্ভ হইতে চাহেন। 
গ্রাম লাহ হইতে হামবৈদ্য নামে এক বৈদ্য সম্প্রদায়ের উতপঞ্তি 
হইয়াছে । সংগ্রামসাহের সভায় ভীকাস্ত বেদাচার্ধ); নামে একজন 
জ্যেতির্কিদ ছিলেন। তিনি গণনা! করিয়া পরদিন দিপ্রহর 
বেলায় সংগ্রামের মৃত্া হইবে ব্লেন। ইছাতে বে্দাচাষ্যের 
_সম্পন্তি বাজেনাপ্ত হয়। বেদাচার্ধের গ্রুপৌত্র দেবী প্রসাদ 
স্কায়ালক্কার ও দেবী প্রসাদের পভ নন্দকুমার ভট্টাচাধ্য । নন্দ- 
কুমার প্রান্স ২৫ বসুর হইল ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়ছেন। এই বংশের হিসাবে ও পরিশিষ্টের সনন্দ দৃষ্টে 
আমরা জানিতে পারি যে, ১৬৪২ খুঃ যুদ্ধ সংগামের মৃত্যু ঘটে। 
ফতেয়াবাদ সরকারের ফৌজদারের ঝাসস্থান ভূষণায় উঠিয়। আসে। 
সংগ্রামের জমিদারীর সুনন্দোবস্ত উপলক্ষে ই উদয়ন[রায়ণ 
ভূষণায় সাগোয়াল হইয়া আইসেন।১* 
নাটোরের রাজবংশ £--এই রাজবংশ সন্্ান্ত বারেন্্রশেণীর 
ব্রাঙ্গণ। রাম্জীবন ও রঘুনন্দন ছই সহোদর ভ্রাত। ছিলেন। 
বৃ 





রখুননন কাঁজকর্শের উম্েদার অবস্থায় পুণটয়ার বাঁজবাটীক্ে 
গিয়াছিলেন। একদিন অপরাহ্ে বিষধর সর্পে রতুনন্বনের 
মুখোঁপরি পতিত সৌরকর ফণাবিস্তারে নিবারণ করিতে দেখিষ! 
পু'টিয়ারাজজ তাঁহার ভাবী উন্নতির বিষয় বুঝিতে পারেন । 
তিনি রঘুনন্দনকে প্রতিজ্ঞা করান যে তিনি পুটিয়ার ছুই 
পরগণার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন নাঁ। রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে 
পু'টিক়ারাঁজের উকিল স্বরূপ গমন করেন। তিনি স্তীক্স প্রতিভা- 
বলে সব! বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব হন ও রায়রীয়! উপাধি প্রাপ্ত 
হন। জ্যেষ্ঠ রাঁমজীবন বাজ হন। রামজীবনের দণক পুরে 
নম রাঁমকান্ত। রাঁজ। রামকাস্তের রাণীর নাম বঙ্গবিখ্যাতা 
রাণীভবানী। রাণীভবানীর গর্ভজাতা কন্তার নাম তারামণি 
ও দত্তক পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ । রাজ! রামরুষ্খ পরম যোগী 
ছিলেন। কাহার সময়ে নাটোরের জমিদারী অনেক নষু হয়। 
এই বংশে রাজা চন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
এই রাজবংশের জমিদারী লইয়৷ বঙ্গের অনেক জমিদার বংশ 
জমিদারী পাইয়াছেন। এই রাজবংশ দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, নিষ্র 

ভূমিদ[ন ও অর্থনানের জনা বিখ্যাত। 
দীঘাপতিয়া-রাজনংশ £-এই রাজবংশ জাতিতে তেলি। 
দয়ারাম রায় এই রাজবংশের স্থাঁপয়িতা!। দয়ারাম রাজী রাঁম- 
জীবনের সময় হইন্তে রাণী ভবানীর সময় পর্যাস্ত নাটোর রাজ- 
বংশের দেওয়ান ছিলেন। দয়ারাম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ততা” 
গুণে ভৃষিত্ব। রা! প্রসন্ননাথ, 'গ্রমথনাথ গুভৃতি নানা সদৃ- 
২১ 


গুণের পরিচয় দিয়া! ইংরাঁজ গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান 
লাভ করেন। এ রাজবংশেরও নানা সদনুষ্ঠান ও দেবদেকী 
মৃদ্তি গ্রতিঠিত আছে । 
নড়ালের বাবু উপাঁধিধারী জমিদার-বংশ £-_আঁদিশুরের 
সভায় মে পুরুষোনম দত্ত আসেন, নড়ালেব বাঁবুগণ তাহারই 
ংশধর। ঘটকের মতে ইহারা বালির দত্ত ও কায়স্থ গোঠী- 
পৃতি বলিয়া পরিচিত । ব্গীর হাঙ্গামে ইহাদের আদিপুরুষ 
বালী হইতে মুর্শিদাবাদের নিকটে চৌরাগ্রামে পলায়ন করেন। 
তথা হইতেও বর্গার ভয়ে মদনগোপাল দন্ত নড়াইলে আগমন 
করেন। মদন গোপালের ব্যবসায়ে অনেক টাক খাটিত, কিন্ত 
তাহার ভূসম্পন্তির মধ্যে বার বিঘা মাত বসতবাটী ছিলি। মদন- 
গোঁপালের পত্রের নাম বামগোঁবিন্দ ও বামগোবিন্দের পুত্রের 
নাঁম রূপরাম। রূপরাম ন'টে।র বাঁজসরকারের মোক্তার হ্ইয়! 
মুর্শিবাবাদে প্রেরিত হন। রূপরাম নাটোররাঁজ-অধীনে ১১৯৮ 
সালে (১৭৯১ খু) ১৪৮২ টাকায় এক জমা করেন। রূপরাম 
১৮০২ খুঃ কালীশস্কর ও রামনিধি নামে ছুই পুত্র রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। কালীশঙ্কর নাটোররাজসরকারে দেও- 
যানী পদ পান। তিনি অসাধারণ প্ুত্তিভ! ও গুণসম্পন্ন লোক 
ছিলেন। ভূষণ! জমি্দ।রী কালীশঙ্করের সহিত বন্দোবস্ত করা 
হয়! বাকি করে নাটোর রাজার পরগণ| সকল বিক্রয় হইতে 
আরম্ত হইলে কালীশঙ্কর ভেলিহাটা, বিনোদপুর, রূপগাঁও, 
থাঁলিয়৷ ও পত্তানি পরগণ! নিজে ক্রুপ্ন করেন। এই সকল পর- 
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গণা কাঁলীশঙ্কর নিজের অধীনস্থ লোকের বিনামে ক্রয় করেন। 
আর কয়েকটা ক্ষুদ্র পরগণ[ও এই সময়েই ক্রয় করেন। ১৭7৫ 
হইতে ১৭৭৭ খুঃ মধ্যে এই সকল পরগণ! ক্রয় করা হঞ়। 
কালীশঙ্করের বিরুদ্ধে কোট অব্‌ ওয়ার্ড মেকদ্দমা করিয়া 
তাহাকে কর বাকি ফেলার জন্য কারারুদ্ধ করেন। চারি বৎ- 
সরের পর কিছু টাকা দিয়! মোকদ্দমা মিটার কালীশক্কর মুক্তি 
লাভ করেন। কাঁলীশঙ্করের দুইপুজর, রামনারায়ণ ও জয়নাঁরা- 
য়ণ। কালীশঙ্কর ১৮২০ থুঃ কাশীধামে গমন করেন। ১৮২২ 
থ্‌ঃ অঃ জয়নারায়ণের, ১৮২৭ থুঃ রামনারায়ণের এবং ১৮৩৪ 
ুষ্টান্দে ৯ বৎসর বয়সে কালীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি 
শতাধিক ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। কাঁলীশঙ্কর মুশ্দাবাদে 
নবাব সরকার হইতে রায় উপাধি পান। রামনারায়ণের 
তিন পুত্র রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ এবং জয়নারায়ণের 
দুই পুত্র, ছর্গাদাম ও গুরুদাস। রামনারায়ণ পিতার পরিবর্তে 
কিছুদিন দেওয়ানী জেলে বাস করিয়! পিতাকে কতিপয় ধর্মী- 
মুষ্টানের অবসর দেওয়ায় কালীশঙ্কর অধিঝ্াংশ সম্পত্তি তাহাকে 
উইল করিয়া দিয় যান। »এই উইল স্থন্ধে রামরতন ও. গুকু- 
দাঁসে 8৪ লক্ষ টাক দাবিতে ১৮৪৭ খুঃ অক্টোবর মাসে মোক- 
দম! উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ থ্‌ঃ এই মোকদদমায় জজ. আদালতে 
গুরুদাস অকৃতকার্য হন। ১৮৬১ থৃঃ এই মোকদমায় গুরু- 
দাঁস হাইকোটে জয় লাভ করেন। প্রিভিকাউন্সেলে ফ্মেকদ্দম! 
নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে উভয় সরীকে মোঁকদদম। মীমাংসা করেন। 
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বাবু রাম্রতন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও শ্রমশীলী. অমিদাঁয় ছিলেন? 
তিনি অহাগুলাহি পরগণার ২ অংশ ক্রয় ও অন্তান্ত জমিদারীর 
শরীৃদ্ধি করেন। ১৮৫৯ থৃঃ রাঁমরতনের, ১৮৬৮ খৃঃ হরনাথ 
৬১৮৭১ গৃঃ রাধাচরণের মৃত্যু হয়। যশোহুর, ফরিদপুর, বরি- 
শাল, পাবনা, নদীয়া, চকব্রিখ পরগণাঁ, হুগলী, মৃজাপুর ও বারাণসী 
জেলায় এই জমিদারবংশের জমিদারী আছে । রতনবাঁবুর মাতৃ- 
শ্রাদ্ধ ও রতনবাবুর শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে হুইয়াছিল। এই 
বংশে কৃতবিগ্ভ যোগেন্দর বাবু, ধার্মিক পুলিনবাঁবু, জিতেক্দ্রিয় রাঁজ- 
কুমার বাবু, ক্ষমাশীল" কিরণবাবু, নরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি জীবত 
আছেন।১ রাস্তা নির্মাণ, ঘাটনির্মাণ, দেবত! স্থাপন ও পুষ্ছ- 
গ্লিনখনন প্রভৃতি অনেক সতকাঁধ্য এই জমিদারবংশ কর্তৃক 
সম্পাদিত হুইয়াছে। ইহাদেরু/ভিক্টোরিয়া-কলেজ বঙ্গের , একটা 
প্রক্কত অভাব দুর করিতেছে । 
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বারভূইয়ার ইত্বিহাঁস 
অর্থাৎ 
ঘে নকল জন্গিদারগণের রাঁ্্য লইয়। সীতারামের রাজ্য 
.. শহিত হয় ভাহায় বিষধর । 
. পক্গমুর উত্তর পারে দিনাজপুর, পটিয়া ও তাছেরগুরের 
বাক্স তঁপক্ার দক্ষিণ পারে যশোছর়ের প্রভাপাদিত্য, জঙ্জ- 


দ্বীপের কলার ও রাষচক্্ রা, বিক্রমপুরের চাদ বার ও ফেধাক 
ঘ্য়, ভুলুয়ার লল্গণমাশকা, ভূষশার সুকুন্দ রায়, শা তৈরের 
রামকষ্জ। টাদ প্রতাপের টাদগাঞ্ছি, ভাওয়ালের ফজলগাজি, খিজি” 
রের ঈশ! খণ মসনদী, এই বার ঘর জমিদার লইয়া বারভূঞএ 
দল গঠিত হয়। ইহারা কোন সময়ে স্বাধীন বাঁন্যস্থপনে, 
অভিলাধী হইয়াছিলেন। ইহাদিগের সকলেরই গড় বেষ্টিত 
ছুর্গ, গেলা, কাম্]ন, বন্দুক, গুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ছিল? 
াজ। মাঁনদিংহ ইহাদিগকে পরাস্ত করিক্াছিলেন। পুক্তক্র 
কলেবর পুষ্ট করিবার জন্য আমরা ইহার্দিগের সকলের বিবরণ 
লিপি বদ্ধ না করিয়া কেবল লীতারামের ১ সংস্ট প্রতাপা- 
দবিত্য, চন্ত্রত্বীপের কন্দর্প ও রামচন্ত্র রায়,” দাতৈরের প্রাঙ্ক- 
কষ,& . ভূষণাঁর মুকুন্দ রায় বিক্রমপুরের চাদ রায় ও কেদার 
রাঁয়,* তুলুয়ার লক্ষ্মণ মাঁণিক্য ও " খিজিরের ঈশা খার' প্রয়োহন 
মতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিম্পে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

(১) প্রতাপাদিত্য ৫-- প্রতাপাদিত্য ব্গজ কাযস্থ ছিলেন $ 
ইনি বিক্রমপুর, চন্ত্রত্বীপ প্রভৃতি স্থান হুইতে কুলীন কারস্থ 
আ'নিয় শ্বীষ্ণ সমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাহার গতিঠিত 
সমাঁ্কে এক্ষণে টাকী শ্রীপুরের সমাজ বলে। প্রতাপ নিজে 
কুলীন ছিলেন না । প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য গৌড়নগয়ে 
বঙ্গেম্বর দাউদের একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। ধাউদেক 
সহিত সম্রাটের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রমে বিক্রম তীহাকে খুদ্ধ 
করিতে বিশেষকপে নিষেধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বিগ 
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উপস্থিত হইলে সপরিবারে বাস করিসাঁর নিমিত্ত বিক্রম বহু 
নধীপূর্ণ জুন্দরবনের মধ্যে বাটা নিম্মাণ করিতে অভিলাধী 
হন। দাউ গৌড় হইতে গৃহ-নিম্খ(ণের জন্য বহুমূল্য প্রস্তরাদি 
বিক্রমকে দান করেন ও তাহার বহুমুল্য হীরক রত্বা্দি প্রতাপের 
সহিত প্রেরণ করেন। সেই স্থান পুর্ববে চব্রিশপরগণার 
বর্তমান খুলনা! জেলার অন্তর্ণত কালীগঞ্জ থাঁনার অধীন 
সুন্দর নগর হইয়া উঠিল । নগন্পের নাম যোহর হুইল, 
যশে(হবের অর্থ-ধে নগরের এসমৃদ্ধি ও অট্রালিকার নিন্মাণ- 
কৌশল, সকল নগরের'যশ হরণ কনে । এই নগর খুষ্টায় ১৫৫৮ 
অব সংস্থাপিত হয়। বিক্রমের অশ্ষেগ্ডণসম্পনন পুত্রের নাম 
প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য বঙ্গের অপরাপর জমিদারগণের 
সহিত বঙ্গে ম্বাধীন হিন্দুরাজ্যস্থাপনে ঘত্রবান্‌ হইয়/ছিলেন। 
তিনি মতপার্থক্যের নিমিস্ত খুল্পভাত বসন্তরাকে নিধন করেন 
ও অবিশ্বাসী জামাতা চন্দ্রদীপের র।জা রাঁমচন্্রকে সংহাঁর করিতে 
উদ্ভে।গী হন। মোগলসভ্রাটের সহিত প্রতাপ দীর্ঘকাল যুদ্ধ 
করেন । তিনি অজিম খঁ। প্রভৃতি £দন।পতিদিগকে পরাস্ত করিয়। 
বিদ্ুরিত করিয়! দেন। মানসিংহকে ও*তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন । 
শেষদিনের যুদ্ধে বান্গালীর বিশ্বাঘঘ।তকতায় বাল(লীবীর 'প্রভাপা- 
দিত্োর পরাজয় হয়। ১৬১৪ খঃ গ্রতাপের পরাজয় হয় ও 
এ খুষ্টাবষের জোট্টমাসে ৬কাশীধামে প্রতাপের মৃত্যু হয়। 
গ্রতাপের সংস্থাপিত বাঁজ্যের নামও ষশণোঁহর রাজ্য । মির্জা" 
নগরে যে নবাব-ফৌজদ্বার ছিলেন, তাহাকে যশোহরের ফৌজদার 
্ঞ 
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বলিত। মুরলিতে যে বুটীশগভর্ণমেপ্টের জেলা বসে তাহাকেও 
যশোহরের জেল! বলিত এবং এ জেলা কশবায় আসিবার পরেও 
যোহর নামই আছে। প্রকৃতপক্ষে যখোহর রাজ্যের জেলা 
বলিয়। কশবার নাঁনই যশোহর হইর! প়িয়াছে । ১৮ 

২। চন্তরদ্বীপ বাকৃলার কনার্প রায় ও রামচন্দ্ররাঁয়ও বঙ্গজ- 
কাঁয়স্থ ছিলেন। ইহারা বস্থু উপাধিধারী কুলীন। ইহাদের 
সমাঁজের নাম চন্দ্রদবীপবাক্লার সমাজ । কন্দর্প রায়ের পুজ্জ 
রামচন্ত্র রায়। ইনি প্রতাপাদিত্যের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন । 
ইনি প্রতাপের সহিত একমত হইয়া! প্রথমে মোগল বরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে সম্মত ছিলেন, পরে যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করায় প্রতা- 
পের সহিত তাহার বিরোধ ঘটে। রামচন্দ্র ভুল্মার লক্ষণ- 
মাঁণিক্যের সহিত বুদ্ধে গ্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নৌধুদ্ধে পটু ছিলেন । 

৩। সাঁতৈরের রামকৃষ্ণ £--সীতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ সন্বস্ধে 
আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। পর্ত,গীজ বণিকের। 
ইভাঁর সভায় আসিয়ার্ছলেন। তাহার সভার ধনরত্র দেখিয়া 
বিমুগ্ধ হইয়।ছিলেন। বাঁমক্ক্জ মোগল বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই । 
সাতৈরপরগণা যশোহর ও ফরিদপুর জেল|য় অবস্থিত । 

৪। রাজা যুকুন্দ্রায় £--ফতেমলালি নামক একজন মুসল- 
মান বন জঙ্গল পরফ্ষারপূর্বক প্রজা পণ্তন করিয়া ফতেয়াবাদ 
সরকার নাম রাখেন । এই সরকারে অধুনা যশোহর, খুলন।, 
বরিশাল, ফরিদপুর ও নোয়াখালি জেলার কতকা'শ হইবে। 

২৭ 


কাইিসআকবরিতে দেখা যা, ইহা ৩১ মহালে বিভক্ত ছিল ও 
ইহার রাঁজন্য ৭*৬৯৫৫৭ দাম ছিল। ক্ৃতেয়বাঁদ সরকারের 
খধান নগর ভূষণায় ছিল। মুকুন্দরায়ের পূর্বপুরুষ কিরূপে 
এদেশে আসেন, আমরা জানিতে পারি নাই । ফতেয়াবাদের 
কষোজদার সোরাঁদ খাঁর সহিত মুকুন্দের প্রণয় ছিল। ফৌজদার 
ঘোরাদের মৃত্যু অস্তে মুকুন্দ তাহার পুত্রদিগের অভিভাবক হইয়া 
ফতেয়াবাদ শাসন করিতেছিলেন। কত্লু খ1 ফতেয়াবাঁদ আক্রমণ 
করিলে ফুকুন্দ তাঁহার সহিত্ত তুমুল জংগ্রাম করেন, পরে মানসিংহ 
ক্াসিয়াও মুকুন্দের সহিত যোগদান করেন । মানসিংহ মুকুন্দের 
স্বীরন্থ দেখিয়া তীহাকে ফতেয়াবাদ সরকার শাসন করিতে 
ক্নিযা যান। দ্বিতীয়বার মানসিংহ বঙ্গে আপিয়া দেখিলেন, 
যুকুদ্দ স্বাধীন হইয়াছেম। সান্সিহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও 
বন্দী করিলেন। মুকুন্দের ছয়পুজ্র তন্মধ্যে শত্রজিৎ ও শিবরাষের 
নাম পাওয়া গিয়াছে । শক্রজিৎ স্বাদীন হইলে তিনিও ১৬৪৮ 
খুঃ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত ও তথায় নিত হন 1 শত্রজিতের 
রংশধরগণ কিছুদিন ভূৃষণায় ঢালিসৈন্তের নায়ক ছিলেন৷ সীত্বা- 
পলামের পতনের পর তাহারা শত্রজিংপুর স্থাপন করিয়৷ বাস 
করিতেছেন। মুকুনের লময়ে ভূষণার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়া" 
ছিল। ডূষণাই পটা বারেন্শ্রেণী ব্রাঙ্মণ, তেলি, মালি ও 
কবর্দাকার এই ভূষণা নাম হইতে হইয়াছে । ১৯ 

৫ টা্রায় ও কেদার রায় £--ইহারাও বঙ্গ কারন 
ছ্িলের। ইন্থাদিগের সমান্ধ মান্তগণ্য সমাস ছিজ। খিঝিরের 
থ্ 


সীতারাম রায় 


ঈশ! খ"! টাদরায়ের“বন্ধু ছিলেন। তিনি চাদরায়ের রাজধানী 
বিক্রমপুরের শ্রীপুরে আসিয়। চাদ্বকন্ত1 বালবিধব! লাবণ্যম্যী স্বর্ণ 
বা সোণামণিকে দেখেন। সোণামণিকে ঈশা খা অঙ্থলক্ষমী 
করিবার চেষ্টা করায় চাদ ও কেদার খাঁর কলাগাছি ছুর্, 
খিজিরের ভবন ও জিবেণীর ছুর্গ আক্রমণ করেন। টাদভূত্য 
বিশ্বাসঘাতক উীমন্ত কৌশলে স্বর্ণকে খ। সাহেবের অঙ্কশায়িনী 
করেন। চাদ অনশনে প্রাণত্।গ করেন। কেদার ভগ্রমনে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘুদ্ধে হীনবল্‌ হুইবাঁর পর 
কেখারের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হয়। শুমন্তের পরামর্শে 
কেদারকে উপাসনা কলে কালামণিরে নিধন করা হয়। 
রঘুনন্দন প্রভৃতি অমাত্যব্গ মনসিংহের সহিত সন্ধি করেন। 
কেদার্রের স্ত্রী কিহুদিন রাজকার্্য পব্যালোচন। করিয়া পরলোক 
গমন কপিলে কেদ|রের রাজ্য রখুনন্দন, কে।মল শরণ, কালিদাস 
প্রহৃতির মধ্যে ছয়ভাগ হইয়া যায়। টাদ ও তংপুক্র কেদারের 
অসংখ্য কীন্তি কাণ্ঠিনাশা নদী গ্রাস করিয়াছে । কেদার 
প্রতাপাদিতোর ন্মকপ্ষ বীর ও তুল্য কীপ্ডিনান্‌ ছিলেন। 

৬। ভুলুম।র লক্ষণ মঞ্চিক্যঃ--ইনি ক্ষণিয় আভদিশ্রের আত্মীক্ 
বিশবস্তর শুরের বংশধর । বিশ্বস্তর চন্দ্রণাথ বাইতে নৌকায় 
স্বপ্ন দেখেন, ভূগর্ভে বারাহী দেবী প্রাপ্ত হন এবং ভ্রগক্রমে 
দেবীকে পশ্চিমাপ্ত করিয়া স্থাপন করায় তাহার পুর্ব বঙ্গের 
পরগণ[র নাম ভুলুয়া (ভূল হয়া) রাখেন । কাহার মতে 
নবাবকে অন্ন কর দিয়া ভুলাইর়1 বহুভূমি ভোগ করায় এই পর- 

২৯ 
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গণাঁর নাম ভুলুয়া হইয়াছে । বিশ্বস্তরের বংশধর রাজা লঞ্খণ 
মাণিক্য । ইনি কাঁযস্থপম(জে মিশ্রিত হন এবং বাকৃলাঁর পরমানন্দ 
ঘোষের সহিত তনয়ার বিবাহ দেন। জামাতা সমাজচাত হইয়া 
ভুলুয়ায় যাওয়ায় লক্ষ্মণ অন্য বিবাহ উপপক্ষে বিক্রমপুর, ভুষণা, 
চন্ত্রদ্ীপ ও বশোহর সমাজ স্বগৃহে নিমপ্জপ করিয়া লন। লক্ষণ 
মগ কর্তৃক বিতাড়িত হহয়! ঈশা খার শরণ: হন। ঈশা খা 
দিদ্দী হইতে সাবাজ খালে আনাই নাসড়ঞ্ার দল মঙ্গে লইয়া 
লক্ষণকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিঠিত করিতে বা ৭| করেন। সাসাজ খ 
সাহবাজপুর চূর্ণ সংস্থাপন করেন। মগ দিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ 
হয়। মগেরা যুদ্ধে হাঁরিয়। পলায়ন করিলে "* লক্ষণ স্বরাজ্য প্রাপ্ু 
হন। কাহার মতে, লক্ষণ চন্্রত্বীপ্াজ থানচন্দ্রের গৃহে নিহত 
হন ও কাহার মতে তিনি মগবুদ্ধে প্রাণহাগ করেন। লক্ষণের 
বংশধরগণ কেহ লক্ষণের ম্যান লব্ধ রতি ।ছলেন না। 

৭| ঈশ। খা £-ক।ন পাঠান জাভীন মুসলমান। ইনি 
ভূঞ্াদলের মধ্যে সর্বাগ্রে স্বাধীন হই! বসেন | ১৬৮৭ পৃঃ 
মানসিংহ ইহাকে বুদ্ধে পরাস্ত করিষ। বন্দী করেন ও দিল্লীতে 
লইয়া যান | এই ঘুদ্ধকলে টানকগ্ত+ন্বর্ণ (ধাহাকে লাভ কর! 
উপলক্ষে টা ও কেদারের সাঁহত ঈশ। খাঁর যুদ্ধ হয়) বিশেষ 
বীরত্ব প্রকাশ করেন। ঈশা গা দিতে গুণগ্রাহী অকবরের 
নিকট অপমানিত না হইয়া পুরস্কৃহ হন। ঈশা খন সোণার 
গঁঁর শ(সনক্তৃত্ব ভার পাইয়া খিজব্পুরে আসেন। তিনি 
পরে আর মোগল বিরুদ্ধে অ্যুখখন করেন নাই। 
গ্ঠ 
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সীতারামের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন 

বর্তমান সময়ের মুর্শিবাবাদ জেল।র ভন্তঃপাতী কল্যাণগঞ্জ 
থানার গিধন1 নামে যে গ্রাম আছে, তথায় সীহারামের পুর্ব 
পুরুষের নিবাস জিন। সীতারাম জাতিতে উত্তর-লাড়ীয় কায়স্থ 
ছিলেন । যে উদ্দর বাড়ীর কারস্থকুলে পাঠান-শাসন সময়ে রাঁজা 
গণেশ জন্ম গ্রহণ কান! এীয় ভূজনলে এবং রণপ|গিত্যে স্বাধীন 
হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; যে গণেশের পুত্র নানাদেশ 
আক্রমণ ও লুনে রত রণকুশল নিষ্ঠংর তাউমুরকে সমরে 
পরাস্ত করিয়া ছু নাম স্থলে জেল।ল নাম গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন 
শ্থনিয়মে ও স্রশুখলায় লঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, থে 
যন্ররায়ের ধরন্দনিষ্ঠ ভগিনাপতির বংশ হইতে বর্তমান দিনাজ- 
পুরের রাজবংশের সমুদ্ধব হইয়াছে 'ও যে কাঁয়স্তকুলের বংশধরগণ 
যশোহরের নিকটনত্তী টচ্চিড়া গ্রামে বাসভবন সংস্থাপনপূর্ব্ক 
বাজ! নামগ্রহণে দীর্ঘক।ল সুবিশাল জমিদারী শাসন ও পাঁশন 
করিয়া আসিতেছেন, সেই উত্তর রাট়ীম কায়স্থকুলে সীতারামের 
জন্ম । উত্ত সন্প্রবায়ের কায়স্থগণের ঘটক মহাশয়দিগের গ্রন্থে 
জানা যায় যে, বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রজ সাড়ে সাত ঘর উতর 


বাড়ীয় কায়স্ব আছেন । তন্মধ্যে ঘোষ এক ঘর, সিংহ এক ঘর, 
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মিত্র এক ঘর, দত্ত এক ঘর, মধুকুল্য দাস এক ঘর, কাগ্প দাম 
এক ঘর, শাগ্ল্য ঘোষ এক ঘর, কর $ ঘর ও ভরদাজ $ ঘর। 
সীতারাম হইতে তাহার উদ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম 
রাম্দাস দাস। এই দাস মহাখর দানস|গর মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়।! 
গজদাঁন করায় গজদাণা! উপাধি পাইয়/ছিলেন। ঘটক গ্রন্থে 
পরিলক্ষিত হয়, সাভারামের বংশ কাগ্তপ গোত্রজ খাস বিশ্বাস 
শাখাঁর অন্তভুক্ত। বশোহবের নিকটনত্ী পুরড়াপাড়ার দেব- 
নারায়ণ ঘটক ম্হাপগ়ের নিকট হইতে ভাহার পুপুরুষ ঘনশ্ঠ[ম 
ঘটক প্রণীত সাঁতা?া:মর খাস বিশ্বাস বং সম্বন্ধে একটা কবিতা 
পাঁওয়! গিয়াছে, ভা এই 2 
হাল দে ভাল খায় গিধন তে বাস। 
তার ০”ট। কাদেত হলো নিশ্বাস গাস॥ 
এই কনিত1 সুভ, বাবু মধুসদন সরকার মহাশয়ের লিখিত 
নব্যভারতে গ্রক[1শদিত নাতারান পরপন্ধের প্রথম প্রস্তাবে 
লিখিত হইয়াছে :-- 
হাল চদে ভাল খায় গিধনাতে বাস। 
তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস ॥ 
এই কবিতা দৃষ্টে মধুলাবু সীতারামকে থশ জাতি হইতে 
কাঁয়স্থ জাতি হওয়া অনুমান করিতে ক্রস করেন নাই এবং 
একাধিক সীভানান বিষয়ে প্রবন্ধলেখক সীতারামকে নীচ উত্তর- 
বাঁচীয় কায়স্থ বশজ ধলিতে প্রস্তত হইয়াছেন। আমপ্া বলি 
উক্ত প্রবন্ধলেখকগণের অনুমান ঠিক নহে। তাহারা! একটু বিবে- 
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চনা করিলেই বুঝিতে পরিতেন, সীতারামের বংশমর্ধাঘা খুব 
উচ্চ না হইলেও নিত্তাস্ত নীচ নহে। পু'ড়োপাড়ার ঘটক মহ!" 
শয়ের! উত্তর রাটীয় কায়স্থের ঘটক হইলেও যোহরের চাচড়। 
রাজবংশের আশ্রিত । আমর! পরে দেখাইব সীতারামের সম" 
সাময়িক টাচড়ার রাঁজ। মনোহর রায়ের সহিত সীতার।মের অস- 
ভাব ও দ্বেবাদেষী ছিল । তীহার ঘটকে সীতভারামের বংশ পন্তরি" 
চর একটু মন্দ করিয়া বলিবে তাহা! আশ্চধ্য নহে। সেকালের 
মুর্শিদাবাদ আর যশোর বড় কম দুর নহে।” অধুন! রেলবর্ ও 
রেলগাড়ীর সহায়তায় কলিকাতা ও যশোহর & ঘন্টার পথ 
হইলেও অগ্তাপি কলিকাতা! অঞ্চলে যশোহর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের 
কৈ ডিম্বের অদ্ভুত কাল্পনিক ( কিনবদন্তী )দুর হইল না। তখন 
বাস্পীয় শকটবজ্জিত প্রাচীনকালে মর্শিদাবাদ হইতে নবাগত 
নূতন স্বাধীন রাজ্যস্থাপনে উদ্ভত ও অন্ত জমিদারগণের জমিদ।রী 
হুস্তগতকরণে রত সীতারামের পুর্বপুরুষ সম্বন্ধে “হাল চসে 
তাল খাঁয়” ইত্যাদি বর্ণনা] করা অধিক আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের উত্তর-রাট়ীক় কায়স্থগণের আচার আহ্বিক 
উচ্চশরেন্রর ব্রাঙ্গণের আচগুর আহ্মিক অপেক্ষ/। কোন অংশে নীচ 
নহে। নিয়বঙ্গ অপেক্ষা! মুর্শিদাবাদ অঞ্চল আদিসভ্য। এইরূপ- 
স্থলে সীভারাঁমের পুর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার নিতাস্ত নীচ 

হইতে পারে ন।। 
'প্পবতাবামের পুর্বপুরুঘ রামদাস দানসাগর শ্রাদ্ধ ও হস্তী' 
বান করিয়াছিলেন । তিনি পাঠান-শাসনের প্রথম সহক্ে 
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প্রাতভূতি হন। তৎকা'লে এন্প শ্রান্ধ করা বড় নিরাপদ ছিল 
না। তৎকালে ধনী অপবাদ বড় ভয়াবহ ছিল। সেই সময়ে 
ভূগর্ভে ধন প্রোথিত বাঁখা বঙ্গে নিয়ম হইয়।ছিল। যিনি মাতৃ- 
শাদ্ধে গজদান করেন, তিনি নিতান্ত নিঃম্ব ছিলেন নাঁ। তাহার 
এই দানের কণা নবাব বা দন্থ্য-তঙ্করের কর্ণগোচর হইলেই 
তাহার ঘোর বিপদ; সকলেরই তীভার প্রতি বক্রদৃষ্টি পড়িতে 
পারে। রামদ।সের নবাব সা দস্থ্য-তঙ্করের হস্ত হইতে নিজে 
ধন, প্রাণ ও মানরক্ষা করিবার সামর্থ্য না থাকিলে এরূপ এক্টা 
শ্রান্ধ করিতেন না । দ্বিতীরতঃ একজন নিতান্ত নিঃস্ব “ভালচস। 
তালথাওর1” লোকের পক্ষে হস্তীদ[নসহ দানসাগর শ্রাদ্ধ করাও 
সহজ কথা নছে। সীতারাম হইতে উদ্ধীতন একাদশ পুরুষের 
অবস্থা যখন এইরূপ উচ্চ এবং যাহার নামই ঘটক মহাশয় 
প্রথমে এই কবিতায় দিয়।ছেন, তখন সীভারামের বংশে “হালচস। 
ত।লখা ওয়া” লোক ব্গাইবার আর স্থান কোথায়? এমতে 
বলি উক্ত কবিশভাটী দ্বারা ঘটক মহাশন্ন সীতারামের বংশে 
কলঙ্ক আরোপ করিন! টাচড়া-বাজসরকারে মানঃ প্রতিপ্ত ও 
অর্থন(ভ করিতে বত্ুবান্‌ হইয়াছিলেন মাহ। উহার কোন 
মূলা নাই । 

বিশ্বাস-খ।ন উপাধি দৃষ্টেও উক্ত প্রবদ্ধলেখকগণ সীতারামের 
ংশ নীচ অনুমান করিতে প্রস্তত হইয়াছেন । মধুবাবু লিখিয়া- 
ছেন, বর্ণজ্ঞানহীন ইতরজাতীয় লোক প্রথমে শিক্ষালাভ করি- 
লেই বিশ্বাস উপাধি পাইয়া থাকে । দেবসেনাপতি কার্তিকের 
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অপর নাম কুমার । তিনি রণকুশল দেবসেনাপতি | সম্প্রতি 
অনেক ভূম্বামীগণের উপাধি কুমাঁর। তাই বলয় কি বুঝিতে 
হইবে যে সেই ভূম্যধিকারিগণ অতুলনীয় ভূজবলসম্পন্ন বীর ? 
বিশ্বাস, সরকার, শীকদার, মজুমদার, রায়, জোদ্দার, সমাদর 
প্রভৃতি কাঁর্ট্ের উপাধি । এই সকল উপাধি প্রাচীনকাল হইতে 
কার্যকলাপের জন্য গ্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। মুখোপাধ্যায়, 
বন্দ্যোপাধায়, ঘোঁষ, বস্থু প্রভৃতি উপাধি কাহারও নুতন পাঁই- 
বার অধিকার নাই । উচ্চবংশীয় জন্ত্রান্ত ব্রাহ্মণ কাঁয়স্থের 
উপাধি বিশ্বাস, সরকার প্রভৃতি আছে। রাঁজস্বসংক্রান্তু বিশ্বাস- 
ভজন কন্মচারীকে বিশ্বাস উপাধি দেওয়া হইত্ত। সুবা- 
বাঙলার দেওয়নের উপাদ্ধি বিশ্বাস হইলে তাহার বড়লোকত্ব 
সম্বন্ধে লেকের সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু রামধন ভৌমিকের 
তহখীলদার ধর্মদ[স চক্গ মণ্ডলের উপাধি বিশ্বাস হইলেই তাহার 
নিকৃষ্ট লোকত্ব আসিয়া পড়ে। খাস শব্দ বর্তমান সময়ের 
প্রাইভেট শব্দের একার্বোধক ।' প্রাইভেট সেক্রেটারীর 
পার্সিক নাম মুন্দী খাস হইবে । নবাব সরকারে কার্য করিয়! 
মীতারামের পৃর্বপুরুষগণ *বিশ্বাস-খাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । তাহারা খাস ভাগারের অর্থসংক্রান্ত কোন কর্মচারীর 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত উপাধিলাভ করিলেও তীঁহাদের 
ংশের নীচত্ব প্রকাশ হইতে পাঁরে না। বিশ্বাস যখন একটী 
উপাধি, যাহা ঘত্বপুর্ববক লোকে গ্রহণ করে, তাহা! কখনও নীচত্ব- 
জ্ঞাপক হইতে পারে না । রাঁক়সাহেব, রাঁয়বাহাছর ও মহারাজ 

৩৫ 


শীতারাম রায় ..। 


উপাধির ছোটবড় হইতে পারে। একজন কুলীন-চুড়াঘণি 
বরাহ্ধণ জমিদার রামবাহাছুর উপাধি পাইলেন; একজন নীচ 
কায়স্থকুলোস্তব ভূয্যণিকারী মহারাজ উপাধি লাভ করিলেন ; 
ইহাতে তাহাদের বংশমর্যাদার কি হ্রাস বৃদ্ধি হইল? উল্লিখিত 
কারণে আমরা বলিতেছি, বিশ্বা-খান উপাধিতেও মীতারাষের 
বংশের নীচত! প্রকাশ পায় না। 

১ম রামদাস গজদানীর তিনপুক্র, অনন্ত, ধনস্ত ও শিব- 
রাষ। ২ অনন্তের পুত্র, ৩ ধরাধর, ধরাধরের পুজ £ সুধা” 
কর, গ্ধাকরের পুজ ৫ নীলাঘ্ধর, নীলাম্বরের পুর ৬ রত্ধা- 
কর, রতাকরের পুত্র ৭ হিমকর, হিমকরের পুজ *৮ বাষ- 
পাস (বিশ্বান খাস), রামদাসের পুজ্র ৯ হরিশ্ন্্র রায় 
(রায়রণায়। ), হ্রিশ্চন্দ্রের পুত্র ১৭ উদয়নারায়ণ, উদয় 
নারায়ণের ছুইপুত্র ১১ সীতারাম ও লক্ষমীনারায়ণ বাঁয়। 
৮ীভারাদের প্রপিতামহ রামরাম দাস বাজমহলের নবাব 
লয়কারের খান সেরেস্তায় কোন রাঙ্গপদ্ধে বিচক্ষণতার সহিত 
কার্ধ্য করায় বিশ্বাস-খাস উপাধি লাঁভ করেন। তীয় পুত 
হরিশ্চন্ত্র রাজমহলের কোন উচ্চপদে*সমাসীন হইয়। বাসর য়া 
উপাঁধি লাভ করিয়াছিলেন । এই রায়রায়৷ উপাধি মুসলমান 
শাসনকালে উচ্চপদ ও সাতিশয় সম্মীনের পরিচারক ছিল। 
সীভারামের পিতা উদয়নারায়ণ গ্রথমে রাঁজমহলে পিতৃপদ পাই! 
উদ্ধদ বায় উপাধিতে ভূষিত হয়েন। তাহার কাধ্যকুশলতা 
দেঁখিয়। ক্বর্তৃপক্ষ তাহাকে ঢাঁকার নবাব ইবাহিম খাঁর অধীনে 
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প্রেরণ করেন। তিনি ঢাক! হইতে ভূষণর ফৌজদরের অধীনে 
রাঁজস্ব-সংক্রান্থ সাজোয়ল, নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আইমেন। 
তিনি গেপালপুর ও হ্্যকুণ্ডে গুহনিম্মাণ করেন ও তথায় 
সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। সীতারামের অপর ভ্রাতার 
নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। .সীতারামবিষয়ক লেখকগণ কেহ কে 
লক্ষমীনারায়ণকে জ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং সীতারামের বশধর- 
গণ সেই কথ! সমর্থন করেন, কিন্তু গুরুকুলপঞ্জী ও কুলাচার্যের 
কুলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহরূপে জ্ঞাত হওয। যায় থে 
সীতারাম জোষ্ঠ ও লক্ষমীনারাষণ কনিষ্ঠ ছিলেন । 
৫৫৫সীতভূরামের পিতা উদরনারায়ণ বদ্ধমান জেলার অস্তঃপাতী 
কাটোয়। মহকুমার অধীন রাজধানী বেনোয়ারিয়বাদের নিক্ট- 
ব্ন্তী মহীপতিপু: গ্রামে কুলীনের কন্ঠা বিবাহ করেন। বীতা- 
রামের সময়ে স্ত্রীলোকের নম প্রকাশ করা বড় নিয়ম ছিল ন|। 
এই কারণে সাতারামের মাতার নাম জানিধাঁর উপায় নাই। 
কিংবদস্তীতে জানা যায, সীতারামের মাতা মেলা উত্সব প্রভৃতি 
ভাল বাসিতেন'। অধুনা মং'অদপুরে দরাময়ীতলা নামক একটী 
স্থান আছে; এইন্থলে এখুনও প্রতি বংদর বসন্তকালে সামন্ত 
রূপ বারওয়ারী পুজা হয় ও সামান্য বাজার বপিয়৷ থাকে। 
সীতারামের সময়ে এই স্থানে বৃহৎ মেল! বদিত এরং 
ঘোর আঁড়ম্বরের সহিত বারোওয়ারী পুজা হইত। এই 
দেবীর নাম সাঁতারাম মাতার নামানুসারে রাখিয়াছিলেন। 
লীতারামের মাতা তাহার পিতার উদ্ভম.ও উৎসাহের কার্সেঃ 
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বিশেষ মভায়তা করিতেন। কথিত আছে, সীভারামের জননী 
ভয়শৃহ্যা বীরললনা ছিলেন । যৎকালে উদয়নারায়ণ ভূষণ! 
অঞ্চলে কাধ্য করিতেন, ভখন তিনি এদেশে স্্রীপুত্র আনিতে 
সাহস করেন নাই । কথিত আছে, সীতারামের মাতুলবংশ শান্ত 
ছিলেন! একদা শ্তামা পুজার পর রাতিতে সীতারামের 
মাতামহগৃহে ডাঁকাইত পড়ে। পুজার জন্য পুর্বরাত্রে জাগরণে 
সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। সীতাবামের যোড়শবষীয়! 
মাতা তাহার জননীর পার্থ নিদ্রিতা ছিলেন। দস্্যুগণ সদর দরজ! 
ভাঙ্গিবার সময় সীতারামের জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। প্রথমতঃ 
গোঁলযোগের ও শব্ের কারণ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। 
দন্গ্ুগণ “জয় .কাঁলী মায়িকী জয়” বলিয়া! অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিল এবং সীতারমের মাতামহীর গৃহাভিমখে ধবিত হইল, 
তখন সীতাঁরামের মাতা শয়নথট্টার নিম্ন হইতে যে খড়েগর দ্বার 
বলিদান কর! হইয়াছিল, তাহ গ্রহণপুর্ববক রণচ ভীধেশে দণ্ডায়- 
মানা হইলেন। তিনি এমন চমত্কার ভাবে আলুল।য়িতকেশে 
বীরবেশে খজ্াসধ্ালন করিতে লাগিলেন যে উজ্জল মশাণশোকে 
দন্যগণ তাহাকে ভব্ভক়নাশিনী অস্থরৃঘাতিনী শস্তুনিস্দনা বলিয়।! 
শঙ্কা করিতে লাগিল । দস্যাগণ তাহার সন্মথান হইল বটে, 
কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না । অপরাপর লোকের চীৎ- 
কাঁরে বছুলোক সমাগত হইল। 'ডাকাইতগণ ভয়ে পলাইয়া গেল। 
ষ্খন ঘোড়শীর স্বজনগণ আসিয়া ভাঙার নাম ধরিয়া ডাকিতে 
লাগিলেন, তখন তিনি খড়গ ফেলিয়। অঞ্ঞান হুইস্কা পড়িলেন। 
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উদয়নারায়ণ প্রথমে ঢাকায় কাধ্য করেন। যে সকল সৈগ্ক- 
গণ সংগ্রামশাহকে দমন করিতে আমিয়াছিল, সীতারাম তাহার 
কোন দলের নেতা! হইয়। 'আসিয়াছিলেন, এবূপ অনুমান কর! 
যায় না। রাজা সংগ্রামশাহের দত্ত যে সনন্দ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে অনুমান করা যায় সংগ্রামশাহ ১৬৪২ খুষ্টাবখের পর. 
জীবিত ছিলেন না। উদষনারায়ণ সম্তধতঃ ১৬৫৫।৫৬ খুঈাবে 
সংগ্রামশাহের নিকট হইতে গৃহীত জুবিস্তীর্ণ ভূথণ্ডের বন্দো- 
বন্ডের সময়ে আইসেন। বোধ হয় সংগ্রামশাহদমনের পূর্বে 
ভূষণায় কোন ফৌজদারের আবাস ছিল না। সংগ্াাম- 
শাহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তৃষণায় ফতেম়াবাদের ফৌজদারের 
অবস্থিতি করিবার নিয়ম হয়। যাহা হউক, উদয়নাবায়ণ ঢাকা», 
মুর্শিীবাঁদ যেখানেই র'জপদে নিযুক্ত থাকুন, ১৬৫৫ খষ্টাকের পর * 
হইতে তিনি ভূষণ।র ফৌজদারের অনীনে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী 
ছিলেন। ভূষণার নিকটবন্তী গোপালপুরে তিনি প্রথমে বাড়ী 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। হিনি ভূষণার নিকটে একটী তানুক ও 
বর্তমান মহল্মদপুরের নিকটবন্তী শ্তামনগর জোত বন্দোবস্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন। শ্যামনগর জোতের রাজস্ব আদায়ের 
জন্য যে তাহার কাছারী বাড়ী ছিল, তাহাই পরে উদয়নারা- 
য়ণের সপরিবারে বাসের এফটাী বাড়ী হুইয়। উঠে। সম্প্রতি 
কালীগঙ্গানদীর যে যে স্থলে তাহার চিহ্ন আছে, তথায় 
দুষিত জল হইতে এন্ধপ পুতিগন্ধ বহির্গত হইতেছে যে, তত্নি- 
কটবঞ্ভা ভ্রমণশীল পান্থকে বস্ত্রাংশে নাসারদ্ধ, রোধ করতঃ 
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পথান্তর অবলন্বন করিতে হইতেছে । ছুই শত বৎসর পূর্বে 
কাঁলীগঙ্গা নদী এক কুলকুলনাধিনী শআ্রোতশ্থিনী তটিনী ছিল ও 
তাহার তীরে ভূষণাঁ, হরিহর নগর, মহন্মদপুর প্রভৃতি সমুদ্ধনগর 
ও অনেক লুন্দর সুন্দর গ্রাম ছিল। 

সীতারামের উকীল মুন্রাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত এক দেবালয়ে 
১৮৮ খুইাঝের লিখিত শ্লোক হইতে সীতারামবিষয়ক প্রস্তাব- 
লেখক মধুবাঁবু অনুদান করেন যে, সীতারামের জন্ম ১৬৬৩ 
খুষ্টাবেরর দিখটবস্তী কোন সময়ে হইয়াছিল। আমর! সীতা 
রামের বংশাবলী পধ্যালোচনা করিয়া যাহা! জানিয়াছি, তাহাতে 
অনুমান করি সীতুরাম ১৬৫৭ কি ৫৮ খু্টাবে জন্মগ্রহণ করিয়(- 
ছিলেন। জীতারামের এদেশে কোন গুরু বা অধ্যাপকের 
নাম পাওয়া যায় নী। জীতারামের মাতামহালয় মহীপতিপুর 
গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। উদয়নাবায়ণ দীর্ঘকাল ঢাকা 
ও ভূষণায় অবস্থিতি করায় এবং তাহার অন্য ভ্রাতা ন। থাকান্প 
ভাঁহাঁর পৈতৃকসম্পন্তি তাহার জ্ঞাতিগণ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । 
সীতারামের বাল্যশিক্ষা দেশপ্রচলিত নিয়মানুসারে মাতামহালয়ে 


কোন গুরুর নিকট হইয়াছিল। € 
সীতারাম অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের প্রতি যথেই সম্মান 


প্রদর্শন করিতেন এবং পঙ্ডিতগণের তর্কবিভর্ক উত্তমরূপে বুঝি 
তেন। তাহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি, তিনি 
কাটোয়াঅঞ্চলে অল্লাধিক সংস্কৃতভাষাগ্স জ্ঞানলাঁভ করিয়া- 
ছিলেন। লীতারামের জয়দেব ও চত্ত্ীদাসের কবিত। সকল কণ্ঠস্থ 
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ছিল, তাহার আমর! স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।২ সীতারামের 
মাতুলকুলের কোন আত্মীয় ঢাকার নবাবসরকারে কাধ্য 
করিতেন । ততকালে রাজধানী ঢাকানগবরীতে আরবী, পারসী 
শিক্ষার বিশেষ স্থবিপা ছিল। সীতারাঁম সেই মাতৃকুলের 
আত্মীয়ের নিকট থ|কিয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত 
ঢাকায় আপিয়াছিলেন। কেনশা তৎকালে তাহার পিতা ঢাকা 
ছাড়িয়! ভুষণায় আগিয়াছিলেন। মাতামহালয়ে অবস্থিতিকালে 
বীরকাহিনী শুনিতে শুনিতে সীতারামের শৌর্যবীর্যের কার্য্যের 
গ্রুতি বিশেষ শ্রক্ধ। জন্বিয়া ছিল । তিনি কালাপাহাড়, সেরশাহ, 
দাযুদ খাঁ, কতলু খ। প্রভৃতির সমরকুশলতার দোহা তৎকালে 
গ্রচলিত লোকমুখে ও শ্লোকে শুনিতে শুনিতে সামরিক কার্য্যই 
সর্বপ্রধান কাধ্য বলিয়া বিশ্বীস করিয়াছিলেন । মুসলমান 
আমলে জাতিভেদে অক্্রশিক্ষা হইত না। সীতারাম ঢাকায় 
আঁসিয়৷ আরবী ও পারসী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্ষে সৈনিকদলে যাইয়া! 
অন্ত্রবিষ্ঞ/ও শিক্ষা করিতেন। কেহ কেহ বলেন, যে মহনম্মদ।লী- 
ফকিরের নামানুসারে মহম্মদপুর নগর হইয়াছে । সেই মহশ্রধালী 
সীতারামের আরবী ও পারক্পীকভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাহার 
্ত্ীপুত্রবিয়োগের পর তিনি ফকির হইয়া সীতার।মের প্রতি 
স্নেহবশতঃ সীতারামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং তাহার প্রতি 
অপত্য-নির্বিশেষে স্নেহ করিয়া তাহার প্রধান মন্ত্রধাতার কার্য 
করিতেন । .. 
সীতারামের আরবী ও পারপিকজ্ঞানের পরিচয় আমর! 
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গাহি নাই? বোঁধ হয় সীতারাম জ্ঞানগর্ত শিক্ষার্গেক্ষা। অন্তরশস্র 
শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন 
ঢাকার নবাব সায়েস্ত খ! সীতারামের অন্ত্রচালনা কৌশল 
স্ন্র্শনে প্রীত হইয়া ছলেন ১ এই সময়ে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে 
কিম খা ন।মক একজন পাঠান বিধ্রোহী হইয়ছিল। কয়েক" 
বাঁক ফৌজদার সৈম্ত তত্প্রতিকুলে প্রেরিত হইয়া যুদ্ধে পরাভব 
হইরাছিল, নবাঝ/প্ররিত একদল সৈন্ত৪ তংপ্রতিকূলে যুদ্ধ 
করিয়া বিফলমনোরগ হইয়। ভগ্রননে শিল্পীতে আত্যাবর্থন 
করিয়াছিল । করিম নামে উ।কার নবান শ্নং সারেস্তা খারও 
ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল । সাতারাষ বঙ্গেখ্বব নব।ণের পরিচিত 
ছিলেন। তংকালে গুণের আদর ছিল। ভতৎকালে ব্ণভেদে 
ব জাতিভেদে গুণের আদর অনার হইত না। ততৎকালে 
শ্বেত কৃষ্চে ব! জেতা বিজেতায় বড় গ্রাভেদ ছিল না। সীতা- 
রামের এহ সংগ্রবৃত্তি ৪ আগ্রহাতিখয় সন্দর্ণণে প্রীত হইয়। 
বঙ্গেশ্বর উহাকে ৭ ভাজার পদাতিক ঢালসৈন্ত ও তিনহাজার 
অশ্বাঝোহী সৈন্ত দির করিমখার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । 
সীতারান নবোগ্ভমে নশোংদাছে এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে 
গুভদিনে শুভক্ষণে দুদ্ধবাত্রা করিলেন! তিনি অদ্ধেক ঢালিসৈম্ত 
£লীকাপথে গে।গনে ফণ্য়োবাদে প্লেরণ করিলেন। তিনি অথ- 
শিষ্ট সৈন্ত লইয়! স্বয়ং স্থলপথে গমন করিয়া! ফতেয়াবদের গ্রান্ত- 
ভাগে উপস্থিত হইলেন। রাজ্যভ্রষ্ট বীর্যাধান্‌ পাঠান অতুল 
. ধিক্রমের সহিত যুদ্ধারভ্ত করিল । বৎক্লে করিম খা! সীতা- 
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রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত স্থিল। তংক্ষালে নৌপথে আগত ঢাঁলি- 
সৈন্গগ করিম খার ছুর্গ আক্রমণ করিয়া ধনাগার ও রসদসমুছ, 
লুগন করিল। করিম যুদ্ধে পরাভূত ও নিহুত হইল। সীতারাম 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফুঞ্সমনে সমারোহে ঢাকার নবাঁবসকাশেে. 
উপস্থিত হইলেন। 
তৎ্কালে নশানগণ গুণের প্ররুত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত 
ছিলেন। সীতারামের বীরত্ব ও রণপাপ্ডিভ্যে সায়েস্তা খ। 
পরিতুষ্ট হইয়া তাভাকে ভূষণার অধীন নলদা পরগণ! জায়গীর, 
দিলেন। এই নলদা পরগণা পুরে সংগ্রামশাহের ছিল । সংগ্রাম" 
শাহের শি+ট ভইতি এই পরগণ। প্রচণের পর ইহার সুশাসন ও 
স্ববন্দেপন্ত হয় নাই । নিজ নলদী পরগণায় ও এদেশে তখন 
বরে ডাকাইতেগ খুব ভয় ছিপ । নলপধীতে তখন লোকসংখা! 
বড় বেশী ছিল না এবং রাজদ্বও ঝড় পেশী আদায় হইত না। 
সী.[গাম এই পরগণ| জা়গীর পাইয়া ঢাকা হইতে ভূষণায় 
আলিয়। পিভার সহিত দেখা করিতে অভিল্াধা হইলেন। এই 
সময়ে রামরূপ ঘেষ ৪ মুনিরাম ঢাকায় কাজকর্মের ওমেদ।র 
ছিলেন। নবানসন্বকারে "দীতারামের ষশ ও কীগ্তির কথা 
শ্রবণে তাহারা সীতাবামের নিকটই যাতায়াত করিতেছিলেন। 
সীতারাম তাহাদিগকে নব/বসরকারে কার্য না লইয়া তাহার 
সহিত ভূষণায় মাসিতে মন্ুরোপ ক'রলেন। তাহারাও তীহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত নৌকাপথে ভূষপায় আসিবার 
জস্ যাত্রা করিলেন। এই সঙ্গ ফকির মহন্মদালীও যা! করিলেন । 
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নীতারাম ঢাকা হইতে আপিবাঁর সময় পথিমধ্যে রজনীযোগে 
কোন গ্রামের নিকট তরণীদকল তীরে সম্বন্ধ করিয়া সুথে নিজ্র! 
যাইভেছিলেন। রজনী অন্ধকার ছিল। রজনীর নিশীথ সময়ে 
গ্রামের লোকের ভীষণ কোলাহল ও আর্তনাদ শ্রবণে সীতারামের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকার কর্ণধর নৌকার মাস্তলের উপর 
উঠিমা অবতরণ করিয়া বলিল £_"গ্রামে ডাকাইত পড়িয়াছে; 
মশালের আলোক দেখা যাইতেছে ।” প্রছুঃখকাতর সীতাঁরাম 
ও রামরূপ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । শিশুঃ বালক ও 
বনিতার রোদনখ্বনি উহাদের জদরের স্তরে স্তরে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। সীহারাম ও রামরূপ তাহাদের সহচর 
্বাদশটী সৈনিকের সহিত গ্রামাভিমুখে ছুটিতে উদ্যত হইলেন । 
ভীরু মুনিরাদ ভাহাদিগকে নিষেধ করিলেন । শীাহার কথায় 
কর্ণপাঁত না করিম! গরছুঃখ-কাতর বারগণ দস্গ্যতার স্থলে উপ- 
নীত হইলেন। উাখাদের অস্ত্রাঘাতে কোন কোন দঙ্থা পলায়ন 
করিল ও কেহ কেহ ভূতলশায়ী হইল । 

দীতারাম ও দন্থ্যপতিতে ছন্দধুদ্ধ বাধিল। ডাকাইতদিগের 
পরিত্যক্ত মশালগুলি সীতারামের লোকেরা ধরিল। উভয়ে 
অপূর্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল । উভয়ের অতুলনীয় শিক্ষা-- 
আশ্চর্য অসিচালনা। সীতারামের মুখে “কালী মারিকী 
জয়”, দস্থাদলপতির মুখে “আল্লহ অকবর। অত্যা- 
চার হাদ হইল দেখিস আবালবৃদ্ধধনিত দুদ্ধদর্শনার্থ সমেত 
হইল। কে. মিত্র. কে শক্রু কেহই চিনিতে পারিল না। 
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শাণিত অসিযুগলের পরস্পর আধাঁতে অগ্নি স্ফুলঙ্গ হইতে- 
ছিল। এই সীতারামের অসি দ্থাদলপতির অসির উপর 
পড়িল, এ দন্ু/পতি সবেগে লক্ষ দিয়া সীতারামের অসিতে 
আঘাত করিলেন_ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দের সহিত বহ্িকণা নির্গত হইল । 
কিয়ংকাল যুদ্ধের পর সীতারাম বলিলেন--মআর কতক্ষণ ? 
দন্্যুপতি উন্র করিলেন_-দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত আছে। 
সীতারাম। ফলকি? 
দন্যপতি। জয়--নয় মৃত্যু। 
সীতা । তুচ্ছ কারণে ছুষষম্ম করিতে আসিন্া জীবন বিসর্জন 
কেন? 
দস্থ্যপতি। ঢুষম্্ হউক আর স্থৃকন্মম হউক, এই বৃত্তি । 
সীতা । উচ্চ বৃত্তিকি আর নাই? 
দশ্যুপতি। ছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে । 
সীতা । স্বাধীনতার চেষ্টা কি আর সম্ভবে না? 
দম্্যপাত। বর্ণমানে অনভ্ভবই নে করি। 
সীতা । যদি তুমি আমি মিলি, যদি হিন্দু পাঠানে মিশে, 
তধে? 
দন্্যুপতি । ভবে সকলই সম্ভব । 
সীতা । এই অসি ফেলিলাম, এস চেষ্টা করি। 
দ্স্যুপতি। দোস্ত, ! অসি লও, আমি তোমার । 
ধুদ্ধ পামিল। সীতারাম অসি ফেলিলেন। বক্তার সীতা- 
রামের হস্তে অমি দীন করিলেন। দক্থ্যপতির নাম বক্তার, 
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ইনি পাঠান জাতীয় মুসলমান। সীতারাম বক্তারকে আলিঙ্গন 
করিলেন। সমবেত দর্শকের! উভয়ের পরিচয় চাহিলেন। 
সীতারাম সংক্ষেপ উন্তর করিলেন, “আমরা তোমাদের মিত্র, 
দ্য মারিতে ও তাঁড়াইতে আসিয়াছি।”* বক্তার এই কথায় 
হাঁসিলেন। বক্তার সীতাবামের সহিত তাঁহার নৌকায় গমন 
করিলেন। উভয়ে অনেক কথা হইল। বক্তার গ্রতিজ্জাপূর্ব্বক 
দন্যুত1 ছাড়িয়া! তাহার দলের সহিত সীতারামের অধীনে কাধ্য 
করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কয়েক দিনের মত বক্তার মৃত 
দন্যুদিগের সৎকার ও আহতদিগের শুশ্রযার জন্য বিদ্বায় লঙয়া 
গেলেন । কথ! থাকিল, ভূষণায় বক্তার সীতারামের সহিত 
মিলিত হইবেন । 
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মীতারামের কর্ম্মকেত্র ও হরিহর নগরের বাটা 


বনুদিন পরে বিগয়ী সীতারাম তৎকালের সরকার (পরে 
চাক্ল! ).ভূষণার নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামে জনক জননীর 
নিকটে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ইহারই ৫৭ বৎসর পূর্বে 
উদয়নারায়ণ সপরিবারে আসিয়া গোপালপুরের বাটীতে বাস 
করিতেছিলেন। উদয়নারায়ণ পুত্রের বিজন্নসংবাদে পরম 
প্রীতি লাভ করিয়।ছিলেন। তার পর আবার যখন শুনিলেন, 
সীতারাঁম নলদী পরগণা জার়গীর পাইয়! রা়রায়! উপাধিতে 
ভূষিত হইয়া! গৃহাগমন করিতেছেন, তখন উদয়নারায়ণ ও তাহার 
সহ্ধর্মিণীর আহুলাদেএ পরিশীমা থাকিল না। সীতারামের গৃহ্‌- 
প্রবেশকালে ললনাকুল উলুধ্বনি ও বালকবালিকাগণ লাজ! ও 
পুষ্পবৃষ্টি করিরাছিলেন। সীতারাম গৃহে আসিবার অব্যবহিত 
পৰেই নজর ও উপায়ন সহ্ক্]ুরে ভূষণার ফৌজদার আবু তোরা- 
পের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মীতারামের বিনয় নম্র ব্যবহারে 
৪ সৌজন্তে আবু ভোরাপ প্রমগ্্রীতি লাভ করিলেন । সীতা- 
রামের নব জায়গীর দখল, শাসন, পালন ও তাহার আয় বৃদ্ধি 
সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিলেন। 
গোপালপুরের বাড়ী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী ছিল। ভূষণার 
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নিকটবন্তী গোপালপুর ও ম্হন্মদপুরের অন্তর্গত গোপালপুর 
এক নহে । কলকলনাদিনী কালীগঙ্গা নদীতীরে বিস্তীর্ণ শশ্ত- 
প্রান্তর মধ্যে হরিহরনগর নাম দিয়া সীতারান নৃভন নগর 
সংস্থাপন কন্িতে অভলাষী হইলেন। অনতিবিলম্বে সুদীর্ঘ 
দীঘি ও পুক্ধরিণী খনন কর! হইল, সুন্দর সুন্দর সুধাপবলিত 
মৌধমালায় নব ভবন শোভমান হইয়া উঠিল। দেব|লগ 
সকল নির্মিত ও গ্রতিঠিভ হইতে লাগিল! শ্রীধরনারায়ণ শিলা ও 
ইহার এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নান। দিগদেশ হইতে 
দলে দলে লোক আসিয়া হরিহর নগরের অঙ্গ পুষ্ট করিতে 
লাগিল--ধনসম্পন্তি বুগ্গি করিতে লাগিল। 

সীতারাম মহম্মদপুরের অগ্কগত স্ষ্যকুণ্ডের কাছারী-বাড়া 
নল্বী পরগণার প্রধান কাছারী বাড়ী করিলেন । এই সময় 
নল্দী পরগণায় গুনসংখ্যা বড় অধিক ছিল না এবং ভচ্চশ্রেণী 
হিন্দু অধিবাসার সংখ্যাও অতি অন্ন ছিল। ততকানে নিয় 
বঙ্গাঞ্চল বহুমংখ্যক লব্ধ প্রাতিষ্ঠ ও অপরিজ্ঞাত ডাকাইতে ও 
ছিল, তন্মধ্যে রঘো, শ্যামা, রাঁমা, শুস্তো, বিশে, হরে, নিষে, 
কালা, দিনে, ভুলো, জগ! ও যেদো. এই বার জন দন্থ্যু বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়ছিল। দ্রন্থ্যুভয়ে তখন এ অঞ্চলে লোকে 
বাস ক্গিতে সাহদ কারত না এবং যাহার! বাপ কপিত, তাহারাও 
রজনী যোগে নিদ্রা ফাইতে পারিত না। ইহারা পত্র দিয়া 
ডাকাইতি করিত। ইহার, লিখিয়া পাঠাইত অমুক মাসে, অন্ুক 
তারিখে, অমুক বারে, এতক্ষণ রাত্রের সময় আমরা তোমার 
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সহিত দেখা করিতে যাইব। তুমি আঁমাঁদিগের সহিত দেখা 
করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে । এই দস্থ্যদল গৃহস্থের প্রতি 
অমান্ুঘিক পশ্বঃচার করিয়া--গৃতস্তকে মারিয়া তাহাদের স্ত্রী- 
ক্গ্ার ধর্দনাণ করিবার উদ্বে।গী হঠয়! ও তাহাদের পরিবারস্থ 
বালকগণের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যোগী হইয়া! তাহাদিগের 
গুপ্ত অর্থ অশহরণ করিত। সীতারাম বক্তার খাকে 
পাইবার রজনীতেই দক্গ্যুগণের অমানুষিক অত্যাচার সন্দর্শন 
বরিয়।ছিলেন। হৃদয়বান্‌ বীর পুরুষের করুণাপুর্ণ হৃদয় তাহাতে 
সম্পূর্ণপপে দ্রবীভৃত্ত হইয়াছিল। এতদ্দেশের দস্থযভয়নিবারণ 
করিতে তিনি ছঢ়মংকল্প হইলেন। রামরূপ ঘোষ, বক্তার থঁ। 
ও নমশূদ্রজাতীয় রূপটাৰ মণ্ডণ ঢালী তাহার এই কাধ্যের 
সহায় হইল। বক্তার পুর্ব্বে ডাকাহভ ছিল। সে ভাঁকাইত 
গণের অনেক সাষ্কেতক শব, আশরপ্যবহার ও আড্ডা প্রভৃতি 
পরিজ্ঞত ছিল। সীভারাঁম যখন দস্থ্য-নিবারণে দিন-যামনী 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তখন ওাহার অনুজ লক্ষমী- 
নারাক্ণ মুনিরাধকে দেওয়ান করিরা নলদীপরগণ!র ব্াজস্থ 
আদায় ও প্রজা-পত্তনাঁদি কাত্ধ্যে ব্যাপৃভ ছিলেন। উদয়নারায়ণ 
এ সময়েও ভূষণার ফো জদারের অপীনে সাজোয়ালের কাধ্য 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সব্দধদা ফৌজদার-প্রভুর মনস্ততটি 
করিয্া চলিতেন এবং যাহাতে পুত্রগণের প্রতি ফৌজদার কষ্ট না 
হন ও তাহারা ফৌজদাবরের নিকট সর্বপ্রকার মুযোগ-ম্বিধ 
প্রাপ্ত হন, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
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সীতারাম যৎকাঁলে দন্থ্যদ্লনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি 
এক্দিন, একরাত্রি খা একবেল। পরিশ্রম করিয়া! এই দেশীয় 
অবাতি বিদুরিত করিতে পারেন নাই। তাহাকে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া এই নৈশ বিপদসঙ্কুল সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। 
বনে, জঙ্গলে, শ্বাপদমুখে তাহাকে অনেক সময়ে অনাহারে 
অনিদ্রায় দিনযামিনী অতিবাহিত কাঁরতে হইয়াছে । সেই 
স্বার্ঘপরতার দিনে, সেই অনুদারতার দিনে, সেই বাঙ্গালীর 
ছুরপনেয় কলঙ্কপঙ্কে নিপতিত হইবার দিনে এরপ শ্রম, ক্লেশ ও 
বিপদলক্ষুল কাধ্যে ত্রতী হও ধেসে হৃদয় ও যেমন তেমন 
মনের কাঁগ্য নহে। এই দ্বেশ-হিতকর কার্যে সীতারামের 
উচ্চমন। জনকজননী বাধ! দেন নাই। বস্বতঃ তাহার! এ কাধ্যে 
সীতারামকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । বাহার অনুমান 
করেন, বঙ্গের দ্বাদশ ঘর ভূ"য়। জমিদার হইতেই দ্বাদশজন দন্থার 
উৎপত্তি, তাহাদের অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমসন্ুল । 

এই দশ্স্যু-দলন সম্বন্ধে অনেক কিংবদস্তা প্রচলিত আছে। 
সীতারাম শ্য।মাধন্যুকে ধরিতে সুন্দরবনে ছয়মাপ অতিবাহিত 
করিয়ছিলেন । শ্ঠাম। সুন্দরবনে থাকিয়া দস্যুত। করিত। সুদীর্ঘ 
জুবার-তরুবেষ্টিত গুজলতা-সমাবীর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে তাহার 
গড়বেষ্টিত বাড়ী ও বড় বড় সিপ্‌ নৌকা লুক্কাইত ছিল। জোয়া- 
রের সময় শামা সদলবলে খুলন! অঞ্চলে আসিয়া দস্থ্যত! করিয়া 
আবার ভাটার সময় ফিরিয়া! যাইত। সীতারাম ছয়মাস পরে 
' তাহাকে তাহার নিজ ভবনে কালীপুজার সময় ধরিয়াছিলেন । 
১ 


সীতাঁরাম, রায় 


বক্তার খা সর্বদেশে রঘোঁর অনুচর ডাকাত হইয়া তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতঃ তাহার সকল গোপনীয় বাসস্থান 
ও চলাচলের নিয়ম-ধরণ পরিজ্ঞাত হুইয়া তাহাকে ধরাইয়! 
দেন। কালাডাকাইতকে সীতারাঁষ দক্ুতা-কালে ধরিয়া 
ছিলেন । এই দশ্গ্ুগপণের সকলেই “য অতি নীচপ্রকৃতির, 
নীচাশয় এবং কেবল পরশ্বাপহরণে-রত লোক ছিলেন, এমতত 
নহে। হরে বর্তমান ঝিনাইঙ্গহ মহকুসার চুয়াডাঙ্গার মধ্যে 
যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ আছে, তাহার নিকটবভ্ী কোন গ্রানে 
থাকিয়া দহ্থ্যত করিত। একদা এক হরির ব্রাঙ্গণ দৃরদেশ 
হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া! দেশে ক্ষিরিতে 
ছিলেন। বরঃপ্রাপ্ত। কন্তার বিবাহ দেওয়া তাছার সমুহ স্বায় 
'হইয়াছিল। পথিমধ্যে জপরাহ্ব সময়ে বড়বৃষ্টি ও করকাশান্ছে 
ব্রাহ্মণ ঘোর বিপদ্বাপঞ্ন হুইয়া আর্জবসনে কম্পান্বিত কলেবরে 
এক কর্মকার-দোকানে আশ্রয় লষেন। কর্মকার ভক্তিসহ- 
কাৰে তাহাকে যথেষ্ট যত্ব ও আদর করিয়া আশ্রয় ছান করেন। 
ব্রাহ্মণ কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে বড়, বৃষ্টি ও শিলাপতন 
অপেক্ষা হরের তয় কাহার গপ্রবনতব ছিল। প্রাঙ্গণ সংগৃহীত 
টাকাগুলি সেই কর্মকারের নিকটেই বাখিয়। দিলেন। ব্রাঙ্গণের 
আহার শয়নেরও বেশ স্থুবন্দোবস্ত করা হইল। পরদিন গ্রভ্যুষে 
ব্রাহ্ষণ রওয়ানা হইবার সময় কর্মকার ব্রাঙ্গণকে তাহার টাক! 
বুঝাইয়া দিয়! গ্রণামপূর্বক বলিল, *প্রভে! ! আমিই হৃ"রে ভাকাত্ব। 
আমি ডাঁকাতি করি সত, কিন্ত আপনার স্তায় গরীব ব্রাঙ্মণের 
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খর্থগ্রহণ করি ন7া। আপনি কন্তার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়! 
আমকে পত্র লিখিবেন ও একটি ফর্দ পাঠাইয়া দিবেন, আমি 
গাপনার কন্তার বিবাহের সকল ব্যয় দিব ।” বলাবাহুল্য হরে 
তাহা'র অনুচর সঙ্গে ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া বিবাহের সর্বপ্রকার 
ব্য ও অর্থ দিয়! ত্রাহ্মণকন্ার বিবাহ সুচাকরূপে সম্পন্ন করিয়। 
দিম্নাছিল ) 

ইংলগ্ডের ছুটঘমন, শিষ্টপাঁপন, বিপন্নের উপকার প্রভৃতি 
দেশহিভ ক শ্রতে ৮ ব্রতী প্নাইট” উপাধিধারী মহাআ্মাগণের ভ্তায় 
সীতংরাশ দীর্ঘকাল অকাতরে পরিশ্রম করিয়া দসুুদলকে দস্যুত। 
হইতে গ্াঁজিনিবৃন্ত করিলেন। দক্যদিগেন্র কাঁডাকেও ধরিয়া 
লবাব কনে প্রেরণ করিলেন, কাহ।কেও বা প্রতিজ্ঞ করাইয় 
দ্বলভদ কসিয়। ছাড়িয়া! দিলেন, আবার কাহারও ভাল অন্দ্রশিক্ষা, 
উচ্চমন ও উচ্চচরিত্র দেখিয়! নিজের সহচগ করিয়া লইলেন । 

সীত/রামের এই মহাত্রপ্তের অদ্ধেক কাধ্য সম্পাদন হই- 
বার পুর্বে অগ্রে তাহার পিভা উদয়নারায়ণ ও ছরমন পরে 
উাহার মাতদেশী দয়াময়ী পরলোক গমন করেন 1 সীতারাম 
পিতামাভার আগ্শ্রাদ্ধ কালে বিশে্র কোন সমারোহ করিতে 
পারেন নাই । তাহার পিভার মৃত্যুর একবংসর পরে সবাব 
ফৌজদার, দেশের জমিদারগণ, প্রপান গ্রাধান ত্রাহ্মণ-সমাজ, 
কারম্থ-সমাজ প্রভৃতির অন্থমতি লইয়া! মহা আড়ম্মরে হয়-হস্তী 
প্রভৃতি দান করিয়। দানসাগর-শ্রান্ধা করিয়াছিলেন্ং। এই 
শ্রাদ্ধের পূর্ব হরিহবুনগরের ব্রাহ্মণ ও কারস্থ-সমাজ্জ শীতারামকে 
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একটি স্থবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া দিতে অনুরোধ করায় তিনি 
একটি স্ুবুহৎ পুক্ষরিণী করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পুক্ষরিণী 
করিতে বহু অর্থণ্যয় হয় । ইহার চারিধার প্রথমে বালুকার জন্ত 
ভাঙ্গিয়। টুরিয়া অলমান হইয়া পড়ে এবং সাত আট হাত কাট 
হইবার পর তলদেশে এরূপ কর্দম উখিত হয়, তাহা উঠাইছে 
অনেচ টাকা ব্যয় পড়ে। এই কারণে ইহাকে প্ধনভাঙ্গার 
দোহা” বলে। এই দোহা সন্বদ্ধে অন্ত কিন্বদস্তী আছে, তাহ! 
"নীতারামের কীন্তি” শীর্ষক পরিচ্ছেৰে বার্ণত হইবে। ভূষণা- 
অঞ্চলের ত্রাঙ্গাগণ শ্রাদ্ধের দিনে কারস্থাদি জাতির বাড়ীতে 
ভোজন করিতেন না। সীতার।মের পিতৃ মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
যে মহামহোপাধ্যার পণ্ডিতগশের মহতী সভা হয়, তাহাতে স্থিরী- 
কৃত হয় বে শ্রাদ্ধের দিনে অশৌচ থাকে না। শ্রাঙ্গের দিনে 
আহার কর[ও যে, তাহ।র পাচদিন পরে আহার করাও সেই; 
কারণ শ্রাদ্ধের যন্ত্রে আছে, “অশোঁচান্থান্িতাদেহন্কি" অর্থাৎ 
অশৌচের পর দ্বিতীস দিন; শ্রান্ধের দিন আহারের প্রথা সীতা. 

রাম প্রথম প্রচলন করেন। 
কাইত দমন মহাত্র ত উদ্নাপন হইবার পর সীতারামের 
যশশ্চন্দ্রমার বিমল করে সমগ্র বঙগদেশ উদ্ভাসিত হইবার পর, 
প্রতিগৃহের নরনাপী, বালকব।লিকাঁর মুখে আন্তরিক আশী- 
ব্বাদের সহিত সীতার।মের সু কীর্তি গাথা উচ্চারিত হইবার পর 
সীতারাম যখন পারিষদবর্গ ও কর্মচারিবৃন্দে পরিশোভিত হ্ইয়। 
নল্রী পর্গণা ও ॥1তৈরের তালুকের প্রকৃতিপুগ্জের সংখা! ও 
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স্কধশাস্তিবৃন্ধির উপাস্ব উদ্ভাবন করিতেছিলেম, তখন একদিন 
ত্রান্ধান মহাদের চুড়ামণি বাচম্পতি ক্ন্ঠাদায়ের জন্য সীতারাষের 
ম্লিকট কিঞ্চিং অর্থ পাইবার লালসায় সীতারামকে নিশানাথ 
ঠাকুর ও তাহার সহচরগণকে নিশানাথের ভ্রাতৃগণন্বর্ূপ নি্ধা- 
রূণপুর্বক কনিপয়ব শ্লোক রচন1 করিয়া! আনিয়ছিলেন। নিশা- 
নাথ একজন গ্রামা দেবভা, বুহৎ বৃক্ষাদিতে কাহার আবির্ভাব । 
এত্বদ্দেশে নহাটা, গঙ্গারামপুর, নড়।ল, বায়গ্রাম প্রভৃতি অনেক 
হানে নিশ।নাথের আশ্রয়স্থল বুক্ষমূল আছে এব" তাহার প্রত্যেক 
বৃক্ষমূলে প্রতি শনি মঙ্গলবঝারে মহাসযারোভে পুজার্ছনা হইয় 
থাকে । নিশানাঘের আরও এগার জন ভ্রাতা আছেন। 
তাহাদিগের নাম মোচড়! সিংহ, গাবুব ড।লন, হরিপাগল, কুষ্চ- 
কুমার, কলকুমীর প্রভৃতি । নিশানাগ ঠ।]ুর ও তদীয় ভ্রাতগণ 
প্রত্যেক গ্রামে স্থখশান্তিরগ ক । ভাঙার! ব্য।পণি হইতে মুন্বি- 
দাঁত! বন্ক্ার সন্তানদাত। ও সর্ববিধ সকাম ফল গ্র/খীর ফলদাতা। 
হার! নিশীধ সময়ে বৃক্ষ ভইতে বৃক্ষান্বত্রে ও প্রতি গৃহস্থ ভবনে 
পরিভ্রমণ করেন । নিশানাথের ভগিনীর নাম রণরঙ্গিনী। এই 
নিশানাথের মহিত নীতার।মের নি করিলার তাঁংপর্ধা এই যে, 
সীতারাদ তাহ।র সহ্যরগণকে “ভাই” ঝালছেন। তিনি ও 
সাহার ভ্রাতৃগণ রাত্রে দল্গ্যুতা শিবারণ কগিয়। পরিভ্রমণ কিতেন । 
তিনিও ভাহার নিকটবগ দেশের অবধিবা(সিগণের শান্তিবাভা ও 
সুখনমৃদ্ধির বিধাত$। সেই কবিতা হইতেই সীতারাম ও তাহার 
গৃঙ্কাসদ্গণ ঠাহার সহচরদিগকে রহন্ত করিয়া মোচড়াষিং, গাবৃর 
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ভালন ইতাদি বৃলিতেন। এই কবিতা হুইতেই জানা যায়, 
সীতারামের একাদশ জন ছোট বড় সেনানায়ক ও একটি ভগিনী 
ছিল। সীতারামের জীবনচ:রতবিষয়ক প্রস্তাবলখেকগণ 
স্ব স্ব প্রস্তাতে উল্লেখ করিয়।ছেন মোচড় সি, গাবুর ডালন 
পড়ও সীতারামের নৈন্যাধ্যক্ষগণের নাম ছিল। প্রকৃত পক্ষে 
এবখবধ নাম তীহ'? কোন সৈম্তাধ্যক্ষেপই ছিল না। 
স'তারাম দ্য, নবারণ কৰিলে ততসন্বন্ধে যে কব্তাটি 
রচিত হয় তাহা এই-- 
প্ধন্ত "191 দীতারাম দাঙ্গালা বাহাছুর। 
যাপ “.”তে চুরি ডাকাতি হয়ে গেলো দুব | 
এগ এাঘ মানুষে এই ঘাটে স্থখে জল খাবে । 
এগ রমা শ্তামী পৌটলা বেধে গঙ্গাস।নে যাবে ॥ ৬ 
লীতানান দের দ্য তানিবাদণ করিতে ব!ইয়া দেখিলেন, 
ডাকাইভতণই দেশেনু একনাত্র অগাতি নহে তাহার দয়ালু- 
হৃদয় দশ্্যগণের উৎংপীড়নে দ্রবীভূত হইয়[ছিল, এখন দেশের 
অবস্থা দেখিয়া উহার হৃদয় আরও অপিকতপন প্রণীত হইল। 
[ভিন দেখিলেন, আরাকা [নের মঘ, আসামের আসসী, চট্টগ্রামে 
অবস্থিত পোর্ভ,গী, জমদাররূগী রাক্ষস, ফৌজদারকূপী সয়তান, 
সর্বোপরি নবাবকূগী ভীবণ অসুরের ন্তরণায় দেশের আবালবুদ্ধ- 
বানতা ঘের ত্রন্দনের রেল উঠাইতেছে। ধার্মিকের ধর্ম আর 
থাকে না) ধনীর ধন তাহার পাপন্বরূপ হইয়!ছে ; উচ্চান্তঃকরণ 
সন্ধাশয় লোকেন্ সদাশফতা উাহদিগের পক্ষে বিড়ম্বন। মাত্র 
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হইয়াছে। কোথাও পোর্তগীজ আদিয় গ্রাম লুন করিয়া 
গরমের অধিবাসীদ্িগকে বলে খুষ্টবর্মে দীক্ষিত করিতেছে । 
কোথাও আনামী আসিয়! গ্রামের সব্বস্থ অপহরণ করিতেছে । 
কোথ|ও মঘ প্রবেশ করিয়! গ্রাম লুনপূর্বক স্বামীর সাক্ষাতে 
তাহার যুবতী স্ত্রীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেছে; মাতার কোল 
হইতে সন্তান কাড়িয়। লইতেছে এবং বৃষ্ধ পিতামাত। ও যুন্তী 
স্ত্রীর সম্মুখে যুবকের শিবে অস্বাঘাত করিতেছে। জমিদার ছলে বলে 
কৌশলে ভিক্ষা, পার্বণী, হিসাবআনা, তলবান! গ্রতৃতি নামধেয় 
অসংখ্য অন্ঠ।র় আব ওয়াব প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া 
বিলাসের তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়) গরজার সুখন্বচ্ছন্দের প্রতি 
বৈরাগ্য প্রদর্শনপুর্ধচ কেবলনাত্ত নবাবের অন্কজ্ঞাই প্রতি- 
পালনে যত্রবান আছেন। ফৌজদারগণের শাসনের শক্তি নাই, 
পালনের গুণ নাই, প্রজারঞজনে ইচ্ছা! নাই, হ্দয়ে দয়ামায়। 
প্রভৃতি সংপ্রবৃত্তির লেশমাত্র নাই । আছে কেবল অর্থলালস! 
আর বিলামিতা, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ব্যভিচার ও অমানুষিক 
অত্যাচার। সে সময়ে দেশের সাধারণ লেকের অবস্থা দেখিয়া 
মানুষ কেন, বোধ হয় হরুলতাও কাদিতোছিল। “চাঁচা আপন্নি 
বাঁচা” এই তৎকালের সকলেই জীবনের উদ্দেশ্ত হইয়।ছিল। 

একের দুঃখে অপরের চাহিবার ও উদ্ধার করিবার সাধ্য ও 
ইচ্ছ। নাই। সকলেরই ছুঃখ, ছুঃখের পর ছুঃখ মারিলেও দণ্ড 
দিবার কেহ নাই। মার খাইলেও কাহারও নিকট যাইয়া! কীর্দি- 
বার স্থান নাই। ফৌজদার দেশের শাসন ও পালনকর্তা বটে, 
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কিন্তু তাহার সৈন্ত আঁর শাসনের উপযুক্ত নহে। তিন ব্যব- 
সায়ে ধনবুদ্ধি করিতে ও নানাবিধ অসছুপাষে উংকোচগ্রহণে 

াহার অর্থল/লসা চরিতার্থ করিতে ব্যতিব্যস্ত। 
সীতারাম দেশের অবস্থা দেখিয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগি" 
লেন এবং পারিবদ্গণের সহিত উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে- 
লাগিলেন। রামরূপ লক্ষণ-ভ্রাতীর হায় সীতারামের অনুজ্ঞাবহ 
হইয়া, আজীবন দেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
হইলেন, বক্তার ও সীতারামকে যথাসাধ্য সহায্া করিতে প্রতি- 
শ্রুত হইলেন । বূপটাদঢালী, ফকিরা মাছকাটা পতি সীতা 
রামের অন্ত অনুচরগণও দেশেরগকল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । যখন টা স্বদেনহিতৈধিতা অত 
উদ্যাপনের সঙ্গী মিলিল, তখস কথ হইল, কিরূপে, কি প্রণা- 
লীতে এই মহাত্রত উদ্যাঁপিত হইবে। নবারের হিতকর কার্ধ্য 
করিয়া সীভারাম জামগীর গাইয়াছেন । দেশের দন্র্যভয় দুব 
করিয়া তিনি নবাবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই 
সঙ্গে দন্থ্যগণের নিকট উৎকোচ গাহী ফৌজদারগণের চক্ষু-শুল 
হইয়াছেন । ফৌজদারগণ, কখন কি কথা! নবাপের কর্ণগোচর 
করিয়া সীতারামের সর্কান।শ করে, ভ্বাহাও সীতাসামের বিশেষ 
ভয়ের কারণ হইছে । নলবী পরগণা ও স।তৈর তালুকেব্র 
শ্রীবৃদ্ধিত ফৌজদারগণের অসভনীয় হইয়াছে। অন্যদ্দকে 
অপরাপর পরগণার অনেকানেক ভদ্রলোক সীতারামের জম" 
দারী মধ্যে বাদ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতেছেন । 
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সাতারাম রায় 


সীতারাম ভাঁবিলেন, সম্াট, নবাঁব প্রভৃতিকে বাঁধা করিতে না 
পারিলে আর একপদও অগ্রর হওয়া উচিত নহে। ফকির 
মহম্মবআলি, সীতাঁর।মের বংশের গুরু রত্বেশ্বর বাচম্পত, মুনি- 
রাম, বক্তার, ফকীর, বূপটাদ ও লক্গীনারায়ণ প্রভৃতির সহিত 
সীতারাম গোপনে পরামর্শ করিলেন । পরামর্শে স্থির হইল, 
ফকির মহম্মদআলি, গুরুদেব, বক্তার, ফকির, রূপটাদ ও লক্ষ্মী- 
নারায়ণ হরিহরনগরে আসিয়া জমিদারী কাধ্য করিবেন এবং 
লীতারাম, রামরূপ ও মুনিরাম গয়া ও প্রয়াগধামে পিতুলোকের 
পিগু দিবার ব্যপদেশে সন্নণসীনেশে হিন্দুর সকল তীর্থস্থান পর্ধয- 
টনপূর্ববক দ্রিষ্লীতে বাদশাহের নিকট গমন করিবেন। এই 
পরামর্শ হইবার অবিলঘ্বেই সীতারাঁম ভূষণার ফৌক্জদারের সহিত 
দেখা করিয়! জানাইলেন ;-- 
জীবন মরণ গাঁলি নহে! 
ধর্ানুষ্টনের নিদ্দি্ট কাল নাই! 

্বধন্্ননিষ্ট সীতারামের পিতামাতার মৃত্যু হইস্লাছে, গয়! ও 
প্রয়াগধামে তাঁহাদিগের গু পিতৃপুরষের পিগুদান করা আবশ্তক। 
তিনি সত্বর তীর্থযাত্রা করিবেন, ফৌজদার সাহেব, মেহেরবাণী 
কৰিয়! তাহার জায়গীর ও ত্রাতার প্রতি একটু নেক-নজর অর্থাং 
সদয় হইয়া করুপদৃষ্টি করুন। ভূষণার ফৌজদার আবুতোরা- 
পেরও ইচ্ছ। সীতারামের স্তায় লোক যত দূরে থাকে, ততই 
ভাল। তিনি সাগ্রহে সোৎসাঁহে সীতারামকে তীর্থযান্র! করিতে 
অন্গমতি করিলেন । 
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লীতারাম রা 


সীতারাম সন্াসীবেশে সহচরদয়ের সহিত বৈগ্ভনাথ, গয়া, 
কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্য।, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্ষ্য" 
টন করিয়া তৎকালের রাজধানী মহানগরী দিল্লীতে বাদসাহ 
আরঙগজীবের দরবারে উপনীত হইলেন। সীতারামের ঈসা 
কাহিনী নবাবের পত্রে পূর্বেই সম্াট-দরবারে গরচার হইয়াছিল । 
নবাব সায়েস্তা থা! সীতারামকে ভাল বাসিতেন। সদ্বক্1 
মুনিরাম সম্রাটুসকাশে নিক়বঙ্গের অনেক পরগণার দুরবস্থাবর্ণন 
করিলেন । তিনি কহিলেন, নিশ্নবঙ্গের কোন পরগণ৷ জনশ্ন্ 
ও কোন পরগণা জঙ্গলাবৃত হইয়া আছে । আসামী, আরাকানী 
ও পোর্ত,গীজের অত্যাচারে তদ্দেশে আর লোক বাস করিতে চা 
না। তথায় লোক বাস করান বিশবংসর কালসাপেক্ষ । সম্রাট, 
'আরঙ্গজীব সীতারামকে রাজ! উপাধির পঞাসহি ফরমান দিয়! 
নিম্নবঙ্গের আবাদী সনদ অর্থাৎ পরজা পশুনপূর্ববক সুনিয়ম ও 

শৃঙ্খল! স্থাপনের সনন্দ দিলেন । 
সীতারাম এই বাজ! উপাধির সনন্দ পাইয়! প্রফুল্লমনে দিল 
হইতে স্থলপথে প্রয়াগ পর্য্স্ত আগমন ফরিলেন। তখন বর্ষা 
কাল, ভাগীরথী অতি স্রোতুম্বতী ,হইয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগ 
হইতে নৌকাপথে যাত্র। করিলেন । পথিমধ্যে কাশীধামে তিন 
দিনের জন্য অপেক্ষা করিবার সময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কতক” 
গুলি যাতিপূর্ণ এক নৌকার সহিত তাহার দেখা হইল। এই 
নৌকায় ছুই কায়স্থ-ভগিনী ছুইটি কন্তার সহিত তীর্ঘযাত্রায় 
গিয়্াছিলেন। ছুইাটি কন্তার মাতা জোষ্ঠ৷ ভগিনী রোগযন্ত্রণায় 
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ছট্ফটু করিতেছিলেন। হৃদয়বান্‌ সীতারাঁম রোগনিগীড়িত! 
রমণীর মত্ত শুশ্রুষায় বুত হইলেন। বিধবার কাল পুর্ণ হইয়। 
আদসিল। নিপীড়িত! বিধবা কন্ত! ছুইটিকে সীতারামের হাতে 
হাতে গিয়া তাহাদিগের বিবাহ দিবার ভাঁর লওয়।র কথা মীতারাম 
দ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া! লইয়া কনিষ্ঠ! বিধবা ভগ্পিনীকে আশ্বস্ত 
ক্রিয়া শিজে আবশ্বস্তমনে ভবলগীলা সাঙ্গ করিলেন। শীতারাম 
, সেই যাত্রী নৌকার সহিত মুখিনীবাদ পর্য্যন্ত আসিলেন। সেই 
কন্তা।দঘের মাঁতৃঘনাকে কিঞ্িং অর্থ দিয়া তাহার গৃহে রাখিয়া 
ভাঁসিলেন, এবং তাহাকে বলিয়া আদিলেন, কন্তাছয়ের বিবাহ- 
কাল উপস্থিত হইলে বিধব! শীভার/ণকে সংবাদ দিবেন, অথবা 
তিনি কন্যদ্বয়কে লইগ্বা লীতারামের নিকট যাইবেন ও শীতা- 
রাম কন্যা দুইটির বিবাহ দি] দিবেন। 
অনস্তর জীতারাম হুশিদাৰাদে আদিলেন। তিনি যথা- 
নিয়মে ছতিশয় বিনয় ও নম্রতা মহকারে নজর দিয়া কুর্ণিশ 
করিয়! ঘুর্শৰ কুলি খাঁর সহিভ দেখ করিলেন। মুর্শিদ কুলি 
ও সীভারামকে আর'একটি আব!দী সনন্দ দিয়া সীতারামকে 
ছখ বংসরের কর দেওয়া! হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্ত তিনি 
প্রুকাশ করিলেন) আবাদ মহলের অন্ন দিনের মধ্যে অবস্থাস্তর 
হইলে (কিছু নজরান ও আবওয়াব আদায় করিয় দিতে হইবে। 
লীতারা- আরও গড়বেছিত বাড়ী নিম্মাণের ও অতাচার উৎ- 
প্িডন নিবারণ জন্ সৈম্ত রাখিবাত অন্ুনতি লইলেন। 
ঘুর্শিনাবাদ হইতে রওন। হইয়া আসিয়া! পথিমধ্যে কাটোয়৷ 
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সীতারাম রা 


মহকুমার অন্তর্গত কপিলেশ্বরের ঘাটে কষ্চ প্রসাদ গোশ্ামীর 
সহিত তাহার দেখ! হইল। কৃষ্ঝপ্রসাদের ভূষণাঞ্চলে শিষ্য 
থাকায় এবং তিনি ও তাহার ভ্রাতৃগণ পণ্ডিত হওয়ায় 
সীতারাম ও.তাহার. পিতার মহিত তাহাদিগ্র পরিচয় ছিল। 
বর্গীর হাঙ্গামাদি কারণে রুষ্প্রসাদদ ভূষণাঞ্চলে বসবাস করি- 
বার অভিলাষ জানাইলেন। সীতারাঁসও তাভাকে পাহাঁষ্য 
করিবার সম্পূর্ণ আশ! দিলেন । কৃষ্ প্রসাদ ও সীতারাম ছইজনে 
বহক্ষণ নানা বিষয়ে সন্তোষ সহকারে কথোপকথন হইল । কৃ্চ- 
গ্রসাদই গণিয়া সীতারামের ভাবী গৌরবের বিষয় বলিয়া দিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 





মহম্মদপুর নগর-নিম্মীণ, কর্মমচারী- 
নির্বাচন ও বিবাহ 


: কালে সীতারাঁমের যশোসৌরভে নঙগদেশ পুর্ণ, : তখন 
.জীতারাম স্বয়ং বাদশাহ অরজজেবের নিকট হহতে রাজ! উপাধি 
ও আবাদী সনন্দ লইয়। আগিলেন। সীতারাম সম্বন্ধে কা্নিক 
ও অতিরঞ্জিত অনেক গল্প প্রচার হইয়া! পড়িল। সীতারামের 
দ্ানণীলতা, সতাবাদিততা, স্ভারনিষ্টা ও নিরপেক্ষবাদিতা, সন্ধে 
কৃত গল্প প্রতিদিন উদ্ভাবিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। 
কয়েকটা বিধবা ভূম্বামিনী ও নাবালক জমীদার স্ব স্ব জমীদারী 
দীতারামের যত্বে ও তত্বাবধানে ,রাখিলেন | ইহাতে ও বাজভবল 
মন়তর করিবার ও প্রবলতর ধৈনিকদলের শীপ্ব প্রয়োজন হইল । 
ভিনি নিকটনন্তী স্থানের মধ্যে একটা রাজধানীর উপযুক্ত স্থান 
ক্মনুসন্ধ'ন করিতে লাগিলেন । ফকির মহশ্মদ আলি তৎকালে 
নারায়ণপুর গ্রামে রাজধানী নিন্মীণ করিবার স্থান নির্বাচন করি- 
লেন। ইহার উত্তরে ছত্রাবতী ও তাহার কিঞ্চিং উগ্তরে বারা- 
সিয়ানদী, পূর্বে শোতম্বতী এলেংখালির খাল, মধ্য দিয়া কালী- 
গম্ধা নদী প্রবাহিত ছিল। এই স্থানের পশ্চিম দিকে কতক 
লি কৃহৎ বৃহৎ বিরা তৎকালে ;বিদ্ধমান ছিল। এইরূপ স্থলে 
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শক্রগণ সহল! গ্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মহম্মদ শাঙ্গি:, 
এই স্থান রাজধানীর উপধুক্ত মনে করিয়াছিলেন ! নারায়ণ- 

পুর নাম দিয়া নব রাজধানী সংস্থাপন সন্বপ্ধে এতদেশে বছুবিধ.. 
কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে । আমরা তাহার কোনটিকেই 'অলীক্ষ' 
ও কল্পনা প্রত বলিতে গ্রীস্তত নহি। সকল (কম্বদস্তীরই কিন্তু 

না কিছু মূল আছে, কিন্বদ স্বীগুলি এই $-. 

(১) সীতারাম রাঁজধানী নারায়ণপুরে স্থাপনের অভিলাবী: 
হইয়! সেই স্থানধাসী মহম্মদ আলি নামক এক ফিরকে তীহার' 
অ]স্তান। ভাঙ্গিযা উঠিবা যাইতে অনুরোধ করিলেন। ফকির, 
গ্রাথমতঃ যাইতে সম্মত হইলেন না, পরে প্রস্তাব করিলেন, 
হার নামানুণারে নব রাজবানীর নাম রাখিলে তিনি স্থান, 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত আছেন জীতারাম ফকিরের কথায় 
সম্মত হইয়া নগর নিশ্মাণ করিতে লাগিলেন। 

(২) মহম্মদ আলি ফকির লীতারামের উপদেষ্টা ও পরম 
হিতৈযী ছিলেন। তিন নারাধশপুরে তাহার আবাম ভাঙ্গিয়!. 
সীতারামকে নব নগর প্রপ্তত করিবার উপদেশ দিয়। আজীবল 
সীতারামের পরামর্শৰাার কার্ধ। করিততিণ। 

(হ) সীতারামের পিত। উদয়নারায়ণ ভূষণার নিকটবন্তী 
গোপালপুরের বাটাহইতে অশ্ব রোহণে হূর্যাকুণ্ডের বাটীতে আসি- 
বারকালে নারারণপুরে কর্দীমমধ্যে তাহার শ্বের ক্ষুর বসিয়! 
যায়। তিনি অবতরণ করিয়া সেইান খুঁড়িরা দেখেন, অশ্ব, 
ক্ষুর এক ব্রিশূলে বিদ্ধ রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানের নিয়দেশ 
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খন করিষ্না একটা ক্ষুদ্র মলির' ও লক্্ীনারায়ণ শিলা 
প্রান্ত হইয়াছিলেন।' উপকবনারায়ণের ইচ্ছা ছিল, নারায়ণপুর্রি 
'জক্মীনারার়ণ' বি শ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া এক্টি বাটী নির্মাণ করেনঃ: 
শক্ত তিনি তাহা জীবদ্দশায় করিয়! যাইতে পাক্সেন' নাই। 
সীতারাম পিশার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন । 

(৪) সীতারাম একদা অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে করিতে নাঁরা- 
যশপুরে তীহার' অশ্বক্ষুর ভূগর্ভে প্রবেশ করে। অশ্ব আপন 
বে তাহার পাঁ উঠাইতে পারে না। সীতারাম অর্থ হইতে 
নাষিয়া অশ্বক্ষুর মুক্ত করিয়া দেন। অশ্বক্ষুরে ভ্রিশূল বিস্ক 
ইইয়াছিল | সেই স্থান্ন খনন করিয়া! একটি ক্ষুদ্র মন্দির ও লক্ষ্মী- 
নারায়ণ শিলা! পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপাব দৈব ইচ্ছা মনে 
করিয়! তিনি নারায়ণপুরে নগর নির্মাণ কষেন। 

. এই সকল কিন্বদন্তীর তাতপধ্য এই যে, সীতারামের কোন 
ফকির সুহৃদ ছিলেন। মীতারাম মহম্মদপুরে লক্ষমীনারায়ণ মন্দির 
স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার পিতারও একটি লক্ষ্মীনারায়ণখ. 
স্বপনের ইচ্ছা ছিল। তিনি অনেক স্থানে গমন করিয়াছেন 
এবং শব অনেক স্থলে কদ্দিম মধ্যে গৃমন করিয়াছে, সীভাবাদ 
তানেক স্থান খনন করিয়াছেন] কোথাও এক ভগ্ন মন্দির 
ও কিছু ইষ্টক পাইতে পারেন।॥ সীতারাম প্রথম নারায়ণপুরের 
মাম লক্ষমীনারায়থপুর রাখিয়াছিলেন এবং পরে রাজভক্ত প্রজা! 
এঁই ভাব গাকাশ করার মানসে ইস্লাম ধর্শের প্রবর্তক মহন্দের 
নামানুসারে স্বীয় বাঁতধানীর নাম রাখেন! সীতারাম নিক 
১. 





সাভারাম রায়, 
প্রকাশ করেন যে তিনি লক্ীনারায়ণের দাস,তিনি উক্ত দেবতার, 
ল্রীতার্থে রাজ্য বৃদ্ধ, দু্বমন, শি্ট পালন ও বিপন্ের উপকার 
করিয়া থাকেন । এই সফল ঘটনাবলী বিমিশ্রিত হইয়া কল্পন|! ও 
অতিরঞ্জনের রঙ্গে উক্ত ৪ট। কিন্বনন্তী গঠিত হইরাছে। সীতা, 
রামের নব রাজব[নী নিম্মাণের ঘদিও আমর! ঠিক তারিখ বলতে 
পৰি না, তবে আমরা এই কথ! বলিতে পারি যে নব রাজধানী 
দেবালয় সমুছের পুর্বে খুষ্ঠীর ১৩৯৭ ও ১২৯৮ খঃ অন্দে নির্মিত 
হইয়[ছিল। 
সীতারামের রাজবাড়ী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ 
মাইলের কিঞ্ছদবিক প্রণস্ত); এই ছূর্গ চহ্ফোণ, পুর্ব পশ্চিম 
গভারগড় ভঙ্গের অনতিদূরে সান্ভারামের গিহার নামান্পারে 
উত্তরপুক্দধে উপরগঞ্জের খাল ও ধাজার বাটীর ধশিণে তিন শত 
বত্রিশ হাত ব্যাসাদ্ধ বা ৬৩৪হাত বাসের বুন্তাকার পুক্ষরূণী এবং 
সেই প্ুক্ষগিনীন মধ্যে চতুক্ষোণ স্থলে সীতারামের গ্রীক্মানাম বাজ- 
ধানীর কিঞ্চিং দূরে চিবিশম নামক স্থানে দীহারামের চিত্ত- 
বিশ্রামস্থান বা পল্লীনিবাস ছিল। নবগঙ্গা নদীতীারে চিন্তবিনো- 
দৃনার্থ তিনি বিণোদপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ভবন (নর্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। বিনোদপুরেও তাহার দিভীয় পল্লীভবন ছিল । কালের 
সর্বসংহারী নিশ্বাসে সকলেরই বিলয় সাধন ভয়, এই ভবনও নব. 
গঙ্গা নদী গ্রঘদ করিবার উপক্রম করিলে নীলকুগীর সাহেবগণ 
তাহ! ভাঙ্গিয়া ইনার কোন কোন উপকরণ চাউলিয়ার কুঠীবাড়ী 
নিশ্মাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বীরসুরে কালীগঙ্গাতীরে' 
তর 


সাতারাম রায় 


সীতারামের আড়ঙ্কবাড়ী অর্থাৎ শারদীয়! বিগয়! দশমীর দিনে 
বস্থিতি স্থান ছিল। এই ঝড়ীর দৃষ্ত অতি রমণীয় ছিল। 
ইহার একদিকে কালীগঙ্গা নদী, অন্ট্ঘকে স্বচ্ছ নীলজলপূর্থ 
সঙ্গীতের দোহা অবস্থিতি ছিল। বিজয়াদণমীর দিনে এই বাটা 
ও ইহার চতুদ্দিকৃস্থ পথ লকল আলোকমালায় সঙ্জিত হইলে 
ও সেই সকল আলোকম।লা নদী ও দোহার জলে প্রতিবিম্বিত 
হইলে ভবনও অতি চিত্তবিনোদন দৃশ্ট ধারণ করিত। কালের 
সর্ধসংহারিণী শক্তিবলে এই ভবন মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছেন। 
এই গুহে মীতাঁরামের চতুর্থ ও পঞ্চম রাণী বাস করিতেন । 
এতভিন্ন সুষ্যকু গড ও শ্রামগঞ্জেও সীতারামের ছুইটা বাড়ী ছিল। 
সীতারামের বাড়ীর বিস্তৃত বিবরণ সাতারামের “কীত্তি শীর্ষক*” 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে । 

সীতারামের নব রাজধানী অন্নদিন মধ্যে ধনে জনে পূর্ণ হইয়] 
উঠিল। নান। দিগ্দেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী ও শিলী আসিয়। 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। কর্মকারপটী, কাহয়াপটা প্রস্ভৃতি 
বাজার বসিল। নগর ও তাহার রাজধানী উপকগ্ঠে অনেক 
গ্রাম ছাইয়া ফেলিল। এই নগরে হিন্দু মুসলমান, ক্ষত্রিয় 
পাঠান সুখে সন্জীতিতে বসবাস করিতে লাগিল। 

মেনাহাতী, মেলাহাতী ঝা মুন্ময় সীতারামের সেনাপতি 
ছিলেন। ইহাকে কেহ শিখ, কেহ পাঠান মুসলমান, কেহ 
ক্ষজিয় ও কেহ বঙ্গবেথুর কায়স্থ বপিয়া থাকেন, যে কারণে 
ইহাকে ভিন্্র ভিন্ন লেক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলেন তাহ! পরে 
১৭, 
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বলিব। এস্থলে তৎ সম্বন্ধে আমাদের মত মাত্র প্রকাশ করিব! 
মেনাহাতী নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত রায়গ্রামনিধাপী ঘোষ, 
বংশের পূর্বপুরুষের একজন । এই বংশে শ্বনামখাাত ডাকার 
ীতানাথ ঘোষ ও সব জজ প্রসন্নকুমার ঘোষের নাম অনেকেই 
পরিজ্ঞাত আছেন । ইহারা জাতিতে দক্ষিণরাচীয় কায়স্থ। 
মেনাহাতীর প্রকৃত নাম বূপনারায়ণ বা রামরপ ঘোষ, ইহার 
শরীর দৈর্ঘ্যে ৭ হাত ছিল ও হঙ্পু্৩1 আকারানুযারী ছিল। 
ইনি গৃহে থাকিতে ছুষ্ট দমন ও অতভ্যাচারীর অত্যাচ!রনিবাঁরণে 
শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হওয়ায় তীহার পিতামাতা ও স্বজন- 
গণ তিরঙ্কার করেন। তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ঢাকার নবাঁৰ 
সরকারে কাধ্য করিলেন বলিা গমন করেন। "তথায় সীতা- 
রামের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সাঁতারামের ক 
নিবারণ সময় দেশের নান! স্থান পম্যটন করার ও দেশীয় 
লোকের নানা যন্ত্রণা সন্দর্শন করায় তিনি দেশাহতকর কাধষ্যে 
জাবন উতসর্গ করিতে কৃতসংক্প হন। তান অকরুতদার 
ছিলেন। তিনি সীতারামকে আদর্শ পুরুষ মনে করিতেন। 
তিনি ভীমের স্তায় জানিছেন দাদ] ভর গদ! অর্থ।ং সীতারামের 
অনুক্ঞ। ও তাহার পালন। তিনি কোন কার্যে ভয় করিতেন না, 
জীবনের প্রতিও কিছুমাত্র মমতা করিতেন না। তাহার শারী- 
রিক বল ও অস্ত্রচালনাকৌণল অপুর্ব ছিল। তিনি গৃহে থাকি 
হেই কুন্তী ও তীরন্দাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন । ঢাকা ও দিল্লীতে 
তিনি অন্তান্ত অস্ত্র চালনা শিক্ষা করেন। তিনি পিললীতে কুস্তী 
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করিয়া মল্লসমাজে মেনাহা হী উপাধি পাঁন। তিনি প্রতিদিন কুস্তী 
করিয়া! সর্বঙ্গে মৃত্তিকা মাখিতেন, এইজন্ত সীতারামের গুরুদেব 
তাহার নাম মুন্র রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি 
পু্জাহ্কিক কাঁরয়! সর্ধাঞ্জে মৃক্ডিকার ফেট। দিতেন, এ কারণেও 
তাহাকে লোকে মৃময় বলিত। তিনি যেমন পুজান্কিক করিতেন, 
তেমনি মুদলণ।ন ভজনাগুহেও যাইতেন। তাহার কোনও 
ধঙ্ধের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। [তিনি শীতারামের পাঠান ও 
ক্ষত্রি্ম সৈনিকের সহহ একাসনে বলিতেন। তিনি ধান্মিক, 
সত্যবাদ। ও জিতেস্ত্রির ছিলেন। তিনি কোন বেতন লইতেন না। 
তাহার নিজের ভহণপোষণ ও দরিত্রদিগকে দানের জন্য কিঞ্চিং 
অর্থ লইতেন নাব্র। তাহার স্বদেশহিতোষিত-ব্তের খিদ্ু ভইবাও 
ভয়ে বাঁড়া ও স্বজনগণ্বে সহিত কোন সব্ন্ধ রাবঝিতেন না। তিনি 
এক এক দিনে এক এক রাপ বেশ ধাপ কার,তন। কখন 
বাঙ্গালী: কথন ও হিন্দুস্থানী, কখন হিন্দু; কখন ও মুসলমান সাজিয়া 
রাজপথে বাহির হহতেন? নিজের কোন গাপিচয় দিতেন না। 
তিনি স্বপাক অন্ন ব্যঞ্জন জাহার করিতেন । 

সীতারামের ২য় সেনাপতির নাম আদিন সেগ, আমল বেগ 
ধ| হামলা বাধা, ইনি জাতিতে পাঠান, একজন নিষ্ভাক বীর 
সেনাপতি ছিলেন, ইপার পরিচয় আর অ(দরা কিছুই জানিতে 
পারি নাই । তৃভীর সেনাপতির নাম বজ্র খা।, হনিও পাঠান 
জাতীয় বীর, ইহার সহিত সাতাবামের বেন্দপে পরিচয় হয়, তাহ] 
তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে । 
ঝা 





সীতারামের ঢালি £সন্তের কর্তী ফরির!, মাছকাঁটা, ইনি, 
জাতিতে নমশৃত্র ও মংন্ত কাটিয়া পিক্রয় করাই ইহার, পুর্ব, 
পুরদ্ষের ব্যবসা ছিল। রূপঠাদ ঢালি সীতারামের. ঢালিসৈস্তোর. 
অপর একজন নায়ক ছিলেন | ইনিও জাতিতে নমশুত্র ছিলেন ।. 
রূপচাদের বংশপরগণ এক্ষণে মহল্দ্ূপুরের নিকটস্থ খালিয়া 
গ্রামে বাস, করিতেছে । 
ভার! খা, দোস্তমামুদ সব্দার, সোণগাজি সর্দার এবং 
গোঁলামী, সর্দার, এই চারিজন সীতারামের শরীররক্ষক ছিলেন। 
ইহারা পাঠানজতীয় সৈনিকপুরুষ; ইহাদের উত্তুরপুকষগণ মাগুরা 
হইতে ৯ মাইল দক্ষণে ও মহম্মদপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষণ- 
পশ্চিমে কাতলিক গ্রামে বাস করিতেছে । এপি সীতা- 
রামের ক্ষত্রিয় সৈন্য ছিল। এখনও মহম্মদপুরের অন্তর্গত 
কাটগড়াপাড়ায় অনেক ক্ষত্রিয়ের বাস আছে। মহম্মদপুর 
থানার অন্তর্গত ননগঙ্গার তীরে নহাট! গ্রামে বে ক্ষজিরগণের 
বাদ আছে, তাহারা বলেন, তাহারা পূর্বে সীতারামের রা্ধ- 
ধানীতে ছিলেন, পরে মঘ আক্রমণ নিবারণ জন্ত তাহার! 
নহাটায়ও উহার অপরপারে , সিংহড়া-বেরৈল গ্রামে পাঠানগণ 
আপিয়াছিলেন। এ্রর্নপ আপাম.দিগের আক্রমণ নিবারণ অন্য গন্ধ- 
থালীতেও সীতারামের গ্রতিঠিত ক্ষতরিয়পলী দেখ! যায়। সীত- 
রামের ক্ষত্রিয় সেনাপতির নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ 
মেনাহাতী ক্ষত্রিয় সৈম্তদলের নায়ক ছিলেন | ্‌ 
লীতাঙাম ক্ষতির, পাঠান ও ঢালিসৈন্তের কাহারও প্রতি 
তগী 


মুগ্রহ ও কাহারও প্রতি নিগ্রহ পদর্শন করিতেন ন। | সকলের 
প্রতি সীহার সমান নিশ্বাস ও শদ্ধা ছিল। নববিজিত ভক্মা- 
চ্ছাদিত অগ্নিশ্ষ,লিঙ্গনং পাঠান বীরগণের প্রতি সমধিক বিশ্বীস 
ও শ্রদ্ধা! প্রদর্শন করিতেন । তীহাব শবীলরক্ষক পাঠান বীর গু 
গান্তঃপুররক্ষক পাঠান সৈনিক প্রহরী ছিল। এক্ষণে অন্তঃ- 
পুরের নিকটে যে ছবিলানিবির ভিটা বর্ধমান আছে, তাঙ্থা 
একজন পাঠান "মন্তঃপূর-গ্রহনীর পড়ী ছবিলার বাসগৃহাঁবশেষ | 
সীতারামের পৈন্যদলের ব্রদদদ্তা সনেকে ছিলেন । কুমরুলের 
দত্তবংশের পুর্পূরুষ রূপনারায়॥ দন্ত সীতাঁরামের সৈনিক 
বিভাগের একজন রসদদাতা ছিলেন 1২ তিনি সীতাবামের 
রামপাল-বিজয়ের সময় উত্তমরনপ পদ সংগ্রহ করায় সীতারাম 
ঠাহাকে পারিভোষিক স্বরূপ ৯৮ পাণী জমি দেবোত্তর দিয়া- 
ছিলেন কৃমক্ষলের দন্ধবংশ দক্ষিণ-কাড়ী কারস্থ। তাহাদের 
ংশে এক্ষণে রামচরণ দত্ত, হাশপিচাণী দত্ত প্রভৃতি কয়েকটা 
লোক জীবিত আছেন। পলাশধাড়ীননার বস্থুনংশের আদিপুরুষ 
মদনমোহন বন সীতারামের পেলদার সৈন্যের কর্তা ছিলেন। 
ঠাহার বংশে এখন লালনিহারী কৃম্থ জীবিত মাছেন। মদন 
মোহন দৃঢ় কাধ ৪ অতি বলবান্‌ ছিলেন | কণিত আছে, তিনি 
ফোন সময়ে বুষ্টি হইতে স্বীয় বসন ও শরীররক্ষার জন্ত এক. 
খানি ক্ষুদ্রনৌকা ছুই হস্তে মন্তকোপরি ধরিয়া সীতারাষের সভার 
'আনিয়।ছিলেন । 

ীতারামের জমিদারী-সং কান্ত কর্ধচারী-মধ্যে আমর! নীল. 
নও 
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রামের দেওয়ান যহনাঁথ মজুমদার মহাশয়ের নাম পাইয়াছি? 
ইহার নিবাস রামসাগবের দক্ষিণ দিকে ছিল। এখনও তাহার 
বাটা ও মন্দিরাদির ভগ্রাবশেষ অছে। ইহাদের গৃহে সীতারামের 
মোহরযুক্ত সনন্দ রহিয়াহে 1৪ ইহা: রাচীশ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ লাবর্প 
গোত্র। ইহার উদ্তুরপুরুষগণ এক্ষণে কানুটিয়। গামে বাঁস 
করেন। ইহার বংশে এখন জানকীনাথ, আশুতোষ ও শ্রীশচন্্ 
স্বীবিত আছেন । ইহাদিগের গৃহে সাতাবামের সময়ের কোন 
কোন কাবিত। ও হিসাবখণ্ড আমরা পাইয়।ছি। তাহ! যথা" 
স্থানে প্রকাশ করিব। ইহাদের এক্ষণে পুর্বের স্তাঁয় সম্পত্তি 
নাই, কিন্ত সীতারামদত্ত কিঞ্চিৎ নিধর জমি আছে। সীতা” 
রামের দেওয়ান বংশ বলিয়! ইহাণ্রে বেশ মানসম্ত্রম আছে। 
ইহাদের মহম্মদপুরের পৈতৃক বাটা, বাধক ৩২ টাকা জমাঙ্গ 
মহন্মদরপুরনিব।দী বহ্কনিহারী দত্তের ভম, দেওয়া ছিল। 
মহেশচন্ত্র দাসমজজুমদার সীতারামের নায়েব দেওয়ান ছিলেন । 
ইনি জাতিতে বারেন্ত্রশ্রেণীর বৈস্ত ছিলেন। মহল্মদপুরের অন্তর্গত 

বাউইজানিতে ইহ।র নিবাস ছিল। 
ভবানী প্রসাদ চক্রবন্তী স্টতারামের পেস্কার ছিলেন। তাহার 
উত্তরপুর ষগণ এক্ষণে ফরিদপুরজেলার অন্তর্গত নলিয়া গ্রামে বাস 
করেন এবং নলিক়ার চক্রবন্তী বলিয়া বিখ্যাত। ই"হারাও 
লাবর্ণ ঘোত্রজ রাটীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যছুনাথ দেওয়ান হই 
।মঙ্জুমদার উপাপ্ধি পান, কিন্তু ভবানী গ্রসাদের পুর্ব. উপাধি 
.চক্রঘত্তীই, থাকিয়া যায় । নলিয়ার চক্রব্ী মহাশয়দিগের এখনগ 
. গু 
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কিছু সম্পত্তি আছ্ছে। লীতারামের “কত সহশ্রাধিক “বিছা 
নিক্ষর ব্রত্মোতর আছে। রঙ্গপুরের বিখ্যাত উকিল »শ্যামামোহন 
শবাবু ও তদীয় ভ্রাতা সবজজ, বাবু গিবীন্দ্রমোহণ চক্রবন্থী এম 
এ» বি এল, চত্রবন্তিবংশের বংশধর । . 

বলরাম ধাস সীতারামের মুদ্দী ছিলেন। ইনি টিক 
প্বারেন্শ্রেণীর কাযস্থ । ইহার উত্তবাধিকারিগণের উপাধি 
''সঞ্জ্রতি মুন্দী, বর্তমান সময়ে যশোর জেলার অন্তগত কাদিব- 
পাড়া গ্রামে ইহাদের নিবাস । ইহাদের এখনও বেশ সম্পন্তি 
"্মাছে। এই বংশের হাইকোর্টের মোক্তার ঘ্বারকানাথ মুন্সী, 
ধছুনাথ মুন্দী, চন্দ্রনুখ মুন্দা প্রভৃতি অনেকে জীবিত আছেন। 

গদাধর সরকার সীভারাষের বাটীর তত্বাবধায়ক ছিলেন। 
'ভীহার বংশধরগণ এক্ষণে বোর্ণি আমগ্রামে বাদ করেন। এই 
'বশে এখন বিজয়বনন্ত সরকার ও গুকদাস সরকার জীবিত 
আাছেন। উক্ত আমগ্রাষের বিশ্বাঘ ও মুন্দীৰংশ  সীভারামের 
সরকারে সহকারী মুন্সী ও নাএবের কাধ্য করিতেন । 

সীতারামের অন্তান্ত কর্মচারীর নাম আমরা! বিশেষ অনু- 
'ঈন্ধানেও জানিতে পারি নাই « খুলিরাস রাষ শীতারামের 
“পক্ষে অগ্রে ঢাকায় পরে মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে মোক্তার 
গ্থিলেন। মুনিরাম ব্জগজ কারস্থ। মহগ্ৰদপুন্নের নিকটত্ী 
ধৃলধুড়ী গ্রামে হহার উত্তরপুরুষের এখনও - বাস আছে৷ হার 
ধর্তমান বংশধন্রের নাম জগবস্ধু রায়,” ইহার 4৮ শত টাকা 
“্আানের- ভূসম্পতি '্সআছে।' মুনিরাম পাঁশিতও সহক্ঞ। লোক 
শিং 








ছিলেন । তিনি প্রথমে লীতাগ।মের অর্দীনে নলদী পরগরখায 
ধেওয়ানী কাযা করেনল। নলবাধপরকীধে মুনিরামের বেশ ধর্শ 
এবং প্রতিপত্তি ছিল । একটা কথ! আছে, “কোন্‌ সীতা রা 
বায়? যেস্পা উাঁকল মুগিরাম বাঁধ” | 
কুলাচার্যের কুলপঞ্জিকা1 ও গুরুধুলপঞ্জীতে দীভারামের এই 
তিনটি শিবাহের পণিচয় পাওয়া যায়)__মীতারামের প্রথম বিষাছ 
মুরশিবাবাদ জেলর অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণার মধ্যে দাসপালগা 
গ্রামে, দ্বিভীয়বারে অগ্রদ্বীপর নিকট পাটুলীতে, তৃশীয় বাঁধে 
ভুষণার অধীন ইদিলপুর গ্রামে হইয়ছিল।  সীতারামের 
প্রথমা স্ত্রীর নাম কমগা, তিনি প্রধান কুলীন সরল.থা (ঘোষে বর 
কন্া। সীতারমবিষয়ক গ্রস্ত/বলেখক সবলখশাকে বীরভূম অঞ্চ- 
লের লোক বলিয়াছেন । জানিনা মুর্শিদাবাদের কিয়ণংশ সম্প্ুন্ত 
বীরভূম জেলাহুক্ত হইয়াছে কিনা । সীতীরাম কমলাকে ওজন 
করিয়া কন্ঠাপণের টাক! দিরাছিলেন। সরল খার বিস্তৃত বিবরণ 
"যথাস্থানে লিখিত হহবে। 
বীঁরপুরে নওয়ারাণীর বাটা বা! আড়ঙ্গবাটী বলিয়া সীতা- 
রামের যে বাঁটী ছিল, তাহার,নামনৃষ্টে অনুমান হয় সীতারামের 
৪র্থ ও ৫ম স্ত্রী ছিলেন। কিন্বদন্তীতে ও মাসালিয়র চক্রবস্তী- 
গৃহের হস্তলিখিত পুস্তক-দৃষ্টে অন্ধমান হয়, সাতারাম কাশীতে যে 
বিধবার সৎকার করেন ও তাহার অন্তিম সময়ে তাহার কন্তা- 
ছয়ে বিবাহের ভার লইবেন বলিয়। স্বীকার করেন, সেই 
বিধবার ভগিনী,কন্তা। ২টা লইয়া সীতারাষের রাজধানীতে উপস্থিত 
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হন। সীতারাম কন্তা ২টা স্থানান্তরে বিবাহ দিবার আয়োজন 
করিলে বিধব! বলেন, কন্তার বিবাহের ভার লওয়া! অর্থে সীতা- 
রাম কন্ঠাত্ুইটিকেই বিৰাহ করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
শলীতারামের রাজবিভব, বাজগৌরব দ্েখিয়াই বিধবা সম্ভবতঃ 
&ঁ প্রকার অর্থ করিক়াছেন। সীতারম প্রথমতঃ বিবাহে 
অস্বীকার করেন। কিন্তু বিধবা যখন বলিলেন সীতারাম বিবাহ 
না করিলে অঙ্গীকারভ্রই হইবেনই, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাতঙ্গ- 
ভয়ে কপ্ত। ২টাঁকে বিবাহ করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল! বিধবার 
সহিত আগত ২টী বালিকার একদিনেই ছুই জনের পাণিপীড়ন 
করার দীতারামের অন্য রাণীগণ নবোঢ়া রাণীগণের সহিত্ত এক 
হাটাতে বাস করিতে অসন্ত হন। এই কারণে বোধ হয় 
তাহার! মাতৃ্সার সহিত আড়ূঙ্গবাঁটীতে থাকেন এবং তাহাদের 
বিবরণ কুলাচাধ্যের গ্রে স্থান পায় নাই। 


দি 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


রী রি 


সীতারামের গুরুবংশ, পুরোহিতবংশ ও . 
সীতারাম-সংস্যষ্ট পণ্ডিত, কবিরাজ ও মৌলবীগণ 


সীতরামের পিতার গুরুদেবের নাম বামভদ্র স্তায়ালঙ্কার। 
হার দুইপুত্র রত্রেশ্বর সার্বভৌম ও রামপতি সিদ্ধান্ত । রামপতি 
সিদ্ধান্তের উত্তরপূরুষ আছে। বত্রেশ্বরের তিনপুভ্র -রাজেক্জর 
বিদ্যাবাগীণ, দেবেন্্ব স্তায়রত্ব ও শ্রীরাম বাচস্পতি। এই তিন 
পুজের মধ্যে রাজেন্দ্র বিদ্তাবাগীশের একপুজ মুকুন্দরাম ন্যায়" 
পঞ্চানন । মুকুন্দরামের পাচ পুজ-_ মহাদেব ভ্তায়বাগীশ (শরীর 
মাম তারামণি দেবী ), ছুর্গারাঁষ, গঙ্গাধর, কালিদাস ও বিষ্ুরাম। 
এই পাচ পুত্রের মধ হূর্গারামের পুত্র নীলক%, নীলকগের পুন 
মহেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্বের পুক্র জগচ্চন্ত্, জগচ্চন্দের পুত পরেশনাথ 
স্থৃতিতীর্ঘথ জীবিত। অন্ত শাস্ঝায় শ্রীরাম বাচম্পতির ছুই পুত্র, নাম 
জয়রাম হায়পঞ্চানন ও পুরুযোম ন্ায়ালঙ্কার । জয়রামের পুত্র 
রাম প্রসাদ, রাম প্রসাদের পুজ্র সদাশিব, সদাশিবের পুত্র বাণীকণ্ঠ 
ভষ্টাচাধ্য। রত্বেশ্বরের ভ্রাত রামপতির এক গ্রপৌত্রের নাম 
চন্্রচুড় ছিল। বন্কিমবাবুর উপন্ত।সের চন্্রঢুড় এই চন্ত্রচুড় কিন! 
বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয় বঙ্ধিমবাবুর চক্্চ্ড় 
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কাল্পনিক চন্দ্রচুড়, এই চন্দ্রচুছ় নামের সহিত বদ্ধিমবাবুর চন্তর- 
চুড়ের মিলন একটা! দৈব ঘটনামাত্র | 

বর্তমান সময়ের শ্রোতম্বতী মধুমতী নদীতীরম্থিত প্রকাণ্ড 
বস্থুখলির কুঠিবাড়ী ও মধুষতী নদী পূর্বে ছিল না । প্রস্থানে 
বারাসিয় নদীতটে নন্দনপুর নামে একখানি গ্রাম ছিল। বার|- 
সিয়া নদী ও নন্দনপুর গ্রাম এক্ষণে মধুমতী নদীর বিশাল উদ্রে 
বিলীন হুইয়ছে। উদয়নারায়ণের সহিত তীহার পদীক্ষাগুর 
রামভত্র ভ্তায়ালহ্কার মহাশয় রাড় হতে নন্দনপুরে আসিয় 
নবনিবাস নিষ্মাণ করেন । 

নন্দনপুরের নিকটস্থ ফলিস! গ্রামে স্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের এক 
ইঞ্টকনির্শিত গৃহে চতুষ্প।ঠী ছিল। শতাধিক ছাত্রকে ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, স্যার, স্থৃতি ও 'জ্যাতিষ পড়াইতেন ॥। দেই চতুষ্পাঠীর 
ভগ্র।রশেব অগ্/পি বর্তমান আছে। 

 নন্দনপুর গ্রামের নিকটে ভাল ত্রাহ্ষণ-সমাদ্দ না থাকায় 

রামভদ্ নন্দনপুরে বাদ করা অন্থব্ধা বোধ করিতেছিলেন। 
একদ| রামভদ্র বাসের উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে 
করিতে প্রাতিঃকালে গঙ্গারায়পুরে প্াতঃকৃতা সমাপনান্তে নৰ- 
গঙ্কাকৃলে পুজা আহ্ছিকে নিমগ্র ছিলেন । এক প্রকাণ্ড শার্দ,ল 
আনিয়া তাঁর পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতেছিল। নদীগর্ভন্থ 
কুভীরেরাও ব্রাহ্মণের প্রত্তি কোন আক্রমণ করিন্ছিল না। 
রেলেন সা নামক এক ফকির পরঙ্গারামপূরে বাস করিভেেন। 
তিনি ত্রচ্মতে্জ সন্দর্শন করিম) রামতদ্রকে গন্ধারামপুরে বাড়ী 
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করিতে বগেন এবং তিনি স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান & 
রোসেনের অনুরোধে গঙ্গারামপুরে পূর্বান্ৃত ফকিরগণের সমাধি- 
স্থলে গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্যগণ অগ্যাপি গ্রদীপ দিয়। থাকেন। 
সেই সমাধি স্থান কর্ষিত হইলে অনেক নর-কম্কাল বহির্মত 
হইয়াছিল । 

মধুস্ছদন নাবু লিখিয়াছেন, উক্ত ভত্টাচার্যাবংশের বঙ্ধেশ্বর 
কবি সান্মভেন সীতারামের দ্বীক্ষাগ্তক ছিলেন। আমরা 
মীতারামের গুরুগৃহের গুরুপঞ্জিগ্রন্থে ইহার কিছুই দেখিতে পাই 
না। মবুবাবু মামার পরিচিত বন্ধু, ভিনি যে লোকের নিকট 
হইতে এই গুরু +'শের তালিকা ও সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহার কথান ও কষে আমাদের বিশ্বাস কমই আছে। 

বিশেষ হঃ শরিহর নগরে লক্ষমীনারায়ণের যে বংশধর আছেন, 
তাহারা গঙ্গরাবপুরের ভট্টাচার্যদিগকে গুরুবংণ বলিয়া স্বীকার 
করেন না। আনার্দের বোধ হয়, র.মভদ্র সীতরামের [পতার 
গুরু ছিলেন । রত্রেশ্বর সাতারামের গুরু নহেন। সীতারামের 
পৈতৃক গুরুবংশ বলিয়া গঙ্গারামপুরের ভট্টাচাধ্য-বংশের প্রতি 
সাতার।ম ভাঁঞশ্রদ্ধ। করিতেন । 

একটী কিম্বদস্তী আছে যে, রত্বেশ্বর ও সীতারামের গুরু 
কষ্ঞবল্পভের বিচার হয় এবং সেই বিচারে কৃষ্চবলভ জয়ী হওয়ান্ন 
সীতারাম ক্কঞ্বল্লভকে ই গুরু নির্বাচন করেন। 

প্রেমধন্মরবিতরণকারী ভক্তির পুর্ণ অৰতার চৈতন্যদেবের 
পার্খচর হরিদাস ঠাকুরের নাম বৈষ্বসাহিত্যে প্রদিদ্ধ। তাহার 

পথ, 





শীতারাম রায় 





ধংশীয় উত্তরপুরুষের লোকের জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া 
মহকুমার অধীন ভাগীরঘী তীরে টিয়া গ্রামে বাস করিতেন। 
ক₹কষ্ণবল্পভ ঠাকুরের চারি ভাতা ছিলেন,--কৃষ্ণাকন্কর, কষ্ঃবল্পভ, 
কষ্ণপ্রসাদ ও কঞ্চকাস্ত। হ্ঠাৎ বগীর অত্য।চারে টিয়। অঞ্চল 
বড় উৎপীড়িত হইয়াছল। তাহারা সব্ধন্ব অপহরণ করিত, 
দ্রী কন্তার সভীত্ব-ধন্মে হস্তক্ষেপ করিত, গৃহ অগ্রসাং করিত 
ও সামান্য বাধা পাইলে গৃহস্থের গ্রাণন।শ কাঁদিত। বগীর আক্র- 
মণকালে রুধ্কিঙ্কর গোস্বামী উহার ব'টাতে স্থাপিত বিগ্রহ 
মর্দনমোহন রায়ের ভূষণ রন্ম। করিতে যাইয়া বর্গীহন্ডে নিহত হন, 
তাহার পত্র কৃষ্ণ প্রসাদ গোস্বামী স্বদেশ ছাড়িয়া স্থানাস্তরে যাই- 
বার অভিল।ষী হইলে কপিলেশ্বরের ঘাটে সীতারাদের সহিত 
তাঁহার আলাপের কথা পাঠক পুর্ব্বে অবগত আছেন। অনন্তর 
কষঃনলভ সপরিবারে যপোহর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুরের 
নিকটস্থ গুললিয়! গ্রামে আপিয়! সীভারামকে সংখাদ দান করিলেন। 
সীতারাম বত্বপুর্বক তাহাদিগকে অভ্যথনা করিলেন। সীতা" 
রাম কঞ্চবল্পভের নিকট দীক্ষত হইতে অভিপাধী হইলেন। 
কৃষ্ণনল্লভের কীমস্থাদি জাতি শিষ্য *নাই বলিয়া তিনি তাহাকে 
মন্ত্র দিতে অসন্মত হইলেন। সীতারাম ভাহাকে নজরবন্দী 
ভাবে রাখিলেন। কুষ্গনল্লভ বাধ্য হইয়া তাকে মন্ত্র দিলেন । 
শুপ্দের দান লইতেন না বলিয়া কুক্চবল্লভ সীতারামের নিকট 
হইন্ডে পূর্ববে কোন দান গ্রহণ করেন নাই । মহম্মদপুরের নিকট- 
বস্তী ঘশপুর গ্রামের কিরদংশ কৃষ্ণবল্লভের ভ্রাতা! কষ: প্রসাদের নামে 
ণ৮ 


সীতারাম রাযি 


বাধিক ২৪২ টাক! করে জমা লইয়া ছিলেন। এই গুরুবংশ 
যশপুর ও ঘুলিয়া গ্রামে আছেন। গুরুপুত্র আনন্দচন্ত্র ও 
গৌরীচরণকে সীতার/ম অনেক নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে মহম্মদপুরের নিকটবন্তী ঝামা মহেশপুরের ১৫৯ বিবঘ 
রক্দোন্তর জমি মধুমহী নদী গ্রাস করিয়।ছেন। আনন্দচন্ত্র ও. 
গৌরীচরণ ৮** আট শত বিঘা নিষ্ষব জমি সীতারামের নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২ তাহার অধিকাংশ এল ণে উহার উত্তর 
পুরুষের দথলে নাই । উক্ত ব্রন্মোভরের সনন্দাধি তাহ।বিগের গৃহে 
আছে। গুরুণুগপঞ্ভী৪ বশপুরের গোস্ব।মিগৃহে পাওয়া গিরাছে। 
এই গুরুবংশে পরে রাধাবস্পভ, কৃষ্ণসুন্দর, শিত্যানন্দ ও সর্বধন্ৰ 
গোন্ামী গ্রাতকুতি হইয়ছিলেন। ইইাদের মপ্যে নিত্যানন্র 
অন্ধ ছিলেন। তিনি অন্ধ অবস্থার অলৌকিক বুদ্ধিনভাঁর পরিচস 
দিয়া গিয়াছেন। এট বংশে এক্ষণে সর্নাননের পুক্র বালক 
ভূদেন গোস্বামী জাঁধিত আছেন। 

কোঠাবাডী ও গোকুলনগরের ভষ্ট'চার্ধাবংশ স'তারামের 
পুরোহিতবংশ। সীহাবামের সনগ্ধে এ বংখে অনেক অধ্যাপক 
ছিলেন। ইহারা বংশমস্যাদায় প্রান বংশজ | ইভাদের 
অবস্থা এখন ভাল নয়। শীতারামপরদ্ত নি্গর ব্রহ্গোত্তর 
অনেকই নই হইয়াছে । 

সাতারামের সময়ে ও উহার পরে তাভার প্রো হিতবংশে 
নিক্নলিখিত অধ্যাপকগণ প্রাদ্ুভূ তি হইয়াছিলেন £-- 

মঙ্জলানন্দ চট্্রে।পাব্যায়ের ছুই পুত্র--রৃতিদেৰ ও রঘুলাথ। 

শন 


লীতারাম হার 


৯ম রতিদেব ভায়বাগীশ খর রথুনাথ বিদ্ধাবাগীশ 
রামদেব তর্ক কুষণ মহাদেব তর্কবাগীশ 
১ কালিদাস সিদ্াস্ত ১। য়রাম পঞ্চানন 
২। কামদেব হ্যায়ালক্কার ২। সনাতন 1সন্ধান্ত 
৩। শ্রীহারি বাচস্পতি ৩। বূপরাম গিগ্ঠ।লঙ্কার 


৪। হুর্গারাম সার্বতৌম 

শ্রীহরি বাচম্পতির চারি পুঙ-- 

১ নন্দটিশোর ভায়ালস্ক।র, ২ রাদন্ন্রে তর্কলঙ্কারঃ 

৩ রামষচরণ বিগ্ালক্কার, ৪ বরামকেশব পঞ্চানন । 

জয়রম পঞ্চাননের এক পুত্র, কৃষ্চকিন্কর পিদ্তালঙ্কাব। 
সনাভন সিদ্ধান্তের পুহ রত্বগর্ভ সার্কাভৌম। শ্রহরি ব1চম্পতির 
১ম পুত্র নন্দকিশোর ভ্যায়ালঙ্কারের পুর মুকুন্দরামের পারার 
চন্্বকান্ত ধিগ্যাহুধণ | রূপরাম বিছ্ভালঙ্কারের ১ম পুজর ঘনশ্ঠাম 
তর্কালঙ্কার। ঘনশ্র(মের দ্রই পুত্র ১ম নন্দকুনান গ্তায়বাগীশ) ২য় 
গ্রাণনাথ বিদাবগীশ। নন্দকুমার ভ্তারবাগীণের ১ম পুত্র 


ব্ামচরণ ভ্যায়পঞ্চানন । 
ভাঙ্করানন্দ অগমবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত সীহারামের 


সভায় আনা যাওয়া করিতেন। তাহার লিখিত কবিতা সাঁতা- 
রামের দেওয়ান যছু মজুমদারের গৃহে পাওয়া! গিয়াছে । ভাস্ক- 
রের, লিখিত কাগজ দৃষ্টেও তাহা বিলক্ষণ প্র[চন বোধ হয়। 
ভ'স্করানন্দ পলিত।-নহাটায় বৈদিক ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের এক- 
জন পুর্ববপুক্ুষ। বর্তমান সময়ে যে গুরুচরণ ও শ্যামাচরণ ভষ্টা- 
৮৪ 


সীভারাম রা 


চার্ধ্য মহাশয়ের! আছেন, ভাঙ্করানন্দ তীকাদিগের উদ্ধাতন পঞ্চম 


পুরুষের একক্ধন । 
ভাক্করের কবিতা এই £--. 
“ভাঙ্করে উদয়ভাপ, উদ্য়নারায়ণ দাস, 
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। 
গণের দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপত্তি, 
ভূষণে ভূষিত গুণগ্রাম ॥ 
কমলা রাজমহিষী, কমল-বনের শশী, 


কিঞ্চিৎ ভূমি দিতে কাটবেন র1। 
ঘুবরাজ শ্াামরায়,। তিনি উপায় দিলেন তাক 
দেওয়ান জীউ পাড়িলেন হী ॥ 
বলবাম দাস মুন্সী সনন্দে পড়িলেন মসি 
ছুকপালে বামে কণলাল। 
বচম্পতির গোপা ছিল, কেমনে অমনি জাহির হল, 
রাণী চপ” ভূপাল। 
১] গা ক দঃ খা ৬ 
হাস কর ভাক্কর নগে গৌসাই। 
ঝাট যাও মাত লা রাণীকো ফুস্লাই ॥ 
ঃ বু গড চে ক 
লষে ঝি দেওয়ানভী গুরু মাইর ঠাই । 
তার! মাই দিলেন ঠাই রাণীর কাছে যাই ॥ 
খ ক ক * গ 
সন ১১১৬। ১৭ই জ্যৈষ্ট। এভাস্কর-_ বাণী ॥ 
৮১ 


ীতারাম রায় 
উক্ত কবিতাঁর অর্থ এই £-. 
পূর্ব্বদেশে সূর্যতুল্য উদয়নারায়ণ দাস, তাহার পুত্র সীতারাষ 
যাজার রাজা। সীভারামের রাণী কমলা এত রূপবতী থে 
যেমন শশী দেখিলে কমল সকল মুদ্দিত হয়, সেইরূপ কমলার 
রূপেও অপর রাণীগণ মুিত প্রায় হন। রাণী কমলা কিছু 
জমি দিতে মগ্মত হইলেন । দেওয়ানজীও ভাহাতে সন্ত হই- 
লেন। যুবরাজ স্টমরয়ও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। 
মুন্সী বলরাম দাসও সনন্দ লিখিতে আরম্ত করিলেন। এমন 
সময়ে দৈবাং প্রক।শ হইয়া পড়িল যে, রাঁজার গুরুবংশীয় শ্রীরাম 
ব[চম্পতি ভাস্করের প্রতি রুষ্ট। ইহাতে র|জা বিশেষ রুদ্ধ হুই- 
লেন। কিন্ুংকাঁল পরে রাজার ক্রোধ হ্রাস হইলে তিনি বলি" 
লেন, ভাস্কর তুমি হান্ত কর, গোসাইকে যাইয়। লইয়া আইস। 
রলাণীকে বলিয়া জমি লইও না। ততপরে দেওয়ানজী তারামণি 
খুরু ঠাকুরাণীর নিকট একজন ঝি পাঠাইয়া তাহার সম্মতি 
আনাইয়া পরে রাণীর নিকট পুনরায় যাওয়া হইল । 
মহাদেব চুডামণিবাচম্পতির শ্লরেকে সীতাবাম ও তাহার 
সহচরগণের সহিত নিশানাথ ঠাকুর শু তাহার অনুচরগণের তুল" 
নার কথ! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । আমাদের হুর্ভাগ্য- 
ক্রমে শ্নোকগুল পাই নাই। অনুসন্ধানে জানিয়ছি, মহাদেব 
লীতারামের পুরোহিতবংশীয় একজন অধ্যাপক । 
সীতাবামের সময়ে ও তাহার পরে মহম্মদপরের অন্তত 
বাঁউইজানী ও ধৃপড়িয়া গ্রামে নিম্নোক্ত পণ্ডিতগণ প্রাহ্ভূত হন! 
৮২ | 


লীতারাম.রনর 


বাউইজানীর পত্ডিতবর্গ। 


১। খ্রনারায়ণ তর্কালঙ্কার, 
২। রামরাম বাচম্পতি, 
৩। রামনিধি পিদ্টাভূষণ, 
৪ | জয়নারায়ণ সিদ্ধান্ত, 
৫ ( গৌরচন্ত্র বিদ্যা ভূষণ, 
৬। বলরাম তর্কভূষণ, 

৭। হর্চন্ত্র তকালক্কার্‌, 
৮। লক্ষমীকান্ত বিদ্যা ভূষণ, 


৯। শুরনারায়ণ তর্কালঙ্কার, 
১*। রামাকস্কর তর্কপঞ্চানন, 
১১ । রামগোবিন্দ তর্ক সিদ্ধান্ত, 
১২। ববিদাস বিদ্যাবাগীশ, 
১৩। ছুর্গাচরণ শিরোমণি, 
১৪। রামনুন্দর স্ৃতিরত্ব, 
১৫1 গৌরগ্রসাদ হ্যায়বাগীশ, 
১৬। রামকুমার সিদ্ধান্ত। 


ধৃপড়িয়ার পঙ্ডিতবর্গ । 


১। পাঠকচন্ত্র ুট্রাচাধ্য, 
২। কালিদাস সিদ্ধান্ত, 
৩। রামকেশব তর্কালঙ্কার, 
৪ । রামকু্চ পঞ্চানন, 


«| কালিকাএাসাদ বিগ্যাভৃষণ, 


৬। রামনরায়ণ স্তায়ালক্কার, 
৭। রামেশ্বর তর্কপঞ্চানন, » 


৮। নিমানন্দ সরস্বতী, 

৯। বিশ্বনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, 
১*। রামনাথ বাঁচস্পতি, 

১১। বরামকাস্ত তর্করত্ব, 

১২। অনস্তরাম সার্বভৌম, 
১৩। কাণীনাথ তর্কন্যায়রত্ব। 


সীতারাঁমের রাজধানীতে অভিরাঁম সেন কবীন্দ্রশেখর প্রথমে 
কবিরাজ ছিলেন। তীহার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন 
করিত। তিনি কোন সময়ে রাজার অগ্রীতিকর রাজনৈতিক 
(বিষয় লইয়া ছাত্রগণের সহিত বাদান্ুবাদ করায় সীতারাম তাহার 
ধ্রৃতি কষ্ট হন। অভিরাম বাধ্য হইয়া! মহল্মদপুরনগর ত্যাগপূর্বাক 


৮৩ 


শ্লীতারাম রায় 


খান্দারপাড় যাইয়া ধাস করেন। ফলিকাতার লব্ধ পৃতিষ্ঠ 
কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ব ষহাশয় এই অভিরাম কবি- 
রাজ মহাশয়ের বংশধর । সীতারামের সময়েই তারানাথ কধি- 
“ভূষণ, পঞ্চানন কবিরভু, বিশ্বস্তর রায়, যুধিষ্ঠির দাসগুপ্ত, মধুসদন 
কয় প্রভৃতি কবিরাজগণ মহত্মদপুন্ধে অবস্থিতি করিতেন । মধু- 
শুন করের বংশধরগণ একণে সারুলয়া গ্রামে বাস করেন ।** 
মৌলবী৷ সামসুদ্দিন, মুরমালি, সাজাহান্মালী, কেতাব্দী ও 
'এনাতুলা মহম্মদ পুর রাজধ।নীতেই অবস্থিতি করিতেন। ই'্হাদের 
তিনজনের মোন্ার ছিল ও ছুইজন কথন ভূষণায় ও কখন 
মহম্ম্দপ্রে সীতারামের দ'ভাষ মোক্তারি করিতেন 1২৮ 





৮৪ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 





ব্রাজ্যস্থাপন সন্থন্থীয় কিন্বদন্তী ও রাঁজ্য- 
স্থাপনের পদ্ধতি 


সীতারামের রাল্যস্থাপন সধ্বক্ষে বহু কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে । 
সে সকল কিন্বদন্তীর কোন কোনছী স্মসার, অলীক ও রূপক 
জলঙ্কারমূলক হইলেও তাহা ইয়ার্ট, ওয়েষ্টল্যাও সাহেব ও সীতা- 
রামবিষয়ক প্রস্তাবলেখকগণ তাহাদিগের পুস্তকে সন্নিবেশিত 
করায় আমরা তাহা! একেবাবে পরিত্যাগ করিতে পারি না । 
আমর! সেই সকল কিন্বদন্তীর সহিত সীতারামের প্রক্কত জীরন্ন- 
চরিতের কি সমন্ধ আছে তাহ! দেখাইবার চেষ্টা পাইব। 
কিন্বদস্তীগুলি 'এই 2--- 

১। নিম্নবঙ্গদেশে সীতারাষ বলিয়া একজন ডাকাইত 
ছিলেন। তিনি ডাঁকাইতি করিয়া বহু অর্থসংগ্রহ করেন ও 
জমিদার হইতে যত্ুবান্‌ হস্কেন। ফৌজদার নবাবের আত্ম 
মাবু তরাপকে সীতার'মের লোঁকে নিহত করায় লীতারাম ধৃত 
€ বন্দীকৃত হন এবং নবাবের আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। 

২। সীত্ারামের হরিহর নগরে তান্ধুক ও স্টামনগরে একটি 
জেোত ছিল। এক তিনি অস্বারোহণে গমনকালে নারারণপুয 
গাছে তাহার হশ্বন্ষবে একটী তিশুল বিচ্ধ হয়। যেস্লে হরিপদ 

৮ পী 


ঈীতারাম রায় 


বিদ্ধ হয়, সেইস্থান খনন করিয়া সীতারাম এক লক্ষমীনারারণ 
বিগ্রহ লাভ করেন। সীতারাম সেই দেবভার দাস এবং দৈব- 
ইচ্ছ। যে তিনি রাজ্ান্থাপন করেন, এই কথ! প্রকাশ করায় 
লে দলে লোক তাহার অধীনে আসিতে থাকে এবং তিনি 
নারায়ণপুরের নাম মহশ্মদ পুর রাখিয়া রাজা হইয়া! উঠেন। 

৩। বঙ্গদেশে বারজন ভূঞ] উপাধিধারী জমিদার ছিলেন। 
তাঁহার দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়াছিলেন। সীভারাম দিল্লী 
হইতে তাহাদিগকে দমন করিতে আসেন এবং তাহাদিগকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজে রাজ! হন ও দিল্লীর গ্রাপা কর 
বন্ধ করেন। 

৪। সীতারাম দিলীতে চোঁপদার ছিলেন । ব্জদেশের 
রাঁজন্ব নিরাপদে আদায় হইত না। সাযেস্তা থ| ও আজিম- 
€সান গ্রভৃতি নবাবগণ বাঁজস্ব জাদায়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না! 
মুর্শিদকুলী খা বাঙ্গালা, বিহার ও উডিষ্যার নবাবের অধীনে 
দেওয়ান ও সীতারাম সাজোয়াল হইয়া আসেন । সীতারাম 
নিয়ব্্গ অঞ্চলে কর আদায়ে দক্ষতা দেখালে নলদীপরগণা 
জলায়গীর পান ও পরে নিজেও সঞআাট্ের প্রাপা কর বন্ধ করেন 

& 7 সীতারামের পিতা! সাতৈরের রাজ! শত্রজিংকে ধরতে 
জাসেন। তাহাকে বন্দী করিয়। দিল্লীতে লইয়া যান। দেখান 
'বীতারমের পিতা উদয়নারায়ণ মৃহ্যমুখে পতিত হয়েন । সীতা 
রাম পিতার সহিত দিল্লীতে ছিলেন । তীহাকে নানা বিপদের 
গশ্মুবীন হইতে হয় । একদিন রাত্রিতে সীতারাম দ্বপ্রে দেখেন, 
৬ 


তিনি রাশি রাশি দগ্ধমৃদুকা ভক্ষণ করিছেছেন। পোড়ামাটী 
ত্বপ্পে দেখার ফল রাজপ্রাসাদ ও রাজালাত। অনন্তর সীতা 
রাম বঙ্গদেশে মাবাদী সনন্দ পাইয়! আইসেন। 4 

৬। সীতারাম জাকমন্ত্র জানিতেন। জাকমন্ত্রের কার্য 
এই যে তাহার বলে, ভগর্ভে প্রোথিত ধনের অনুসন্ধান পাওয়| 
বায়। সীতারাম মন্ত্রবলে ভৃগর্ভের গুপ্তধন পাইয়া রাজ! হয়েন |. 

৭। সীতারাম ভাগ্যবান পুরুষ। যেখানে যে গুপুধন 
প্রাকিত, তাহার! ডাকিয়! লীতারামকে উঠাইয়া লইতে বলিত। 
সীতারাম সেই সকল ধন পাইয়া রাঁজ। হয়েন। 

৮) এক ফকিল সীতারামকে স্সেচ করিতেম। তিনি 
সীতারামের হাত ও কপাল দেখিয়া! বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজ! 
হইবেন। সীতারাম ফকিরের কথায় বিশ্বাস করিয়! রাজ্যস্থাপনের 
চেষ্টা করেন এবং তাহার চেষ্টা ফলবতী হয়। 

৯) তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গা্ান করিয়া নৌকাঁপথে 
বাড়ী আসিতেছিলেন । পথিমধ্যে এক পণ্ডিত ব্রাঙ্গণের সহিত 
গঙ্গাবক্ষেই তাহার সাক্ষাৎ তয়। তিনি সীতারামেয় করকোঠী 
গণনা করিয়া বলেন, সীতাব্রাম রাজা হইবেন। সীতারাম সেই 
ব্রাহ্মণের মঞ্ত্রশিষা হয়েন এবং সেই ব্রাঙ্গণ প্রদত্ত মস্ত্বলে তিন্নি 
রাজ্যলাভ করেন। 

১০। সীতারাম স্বপ্ন দেখেন, তিনি এক রক্তময়ী পুক্চ- 
রিনীতে সন্তরণ করিতে করিতে উঞ্চরক্ত পান করিতেছেন । 
ক্দ্তপান শ্বপ্পে দেখার ফল অর্থলাভ। এই ন্বপ্নদর্শনের কিছুদিন 

৭ 





পরে তিনি যুদ্দবিষ্কা শিক্ষার জন্ত ধিল্লীতে গমন করেন । দির্লী 
হইতে প্রভ্যাবর্তভনকাঁলে তিনি ভাগীরথী মধো এক লৌহবুক্স- 
পূর্ণ ্বণমুদর প্রাপ্ত হয়েন। দেই অর্থদ্বারাঁ তিনি সৈন্য দামস্ত 
কাখেন এবং রাজা হয়েন। 

০১৯। সীতারামের কোন আত্মীয়ের বাটাতে রাবক্রিযোগে 
ডাঁকফাইত আসিয়া পৈশাচিক অত্যাচার করে। মীতারাষ 
তদ্দরশনে বুক্ধশিক্ষা করিতে অভিলাধী হয়েন। ভিনি ঢাকা 
যাইয়। নবাব-ভবনে যুক্ধবিদ্ধা শিক্ষা করেন ও বঙ্ধেশ্বরের অন্থু- 
মত্ান্ুসারে ততকালের বজদেশের দঙ্গাদল দমল করিয়া পরে 
স্বয়ং রাজা হন। 

১২। সীতারাম কোন আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত 
ছিলেন। এমন সময়ে সেই আস্মীয়ের গ্রামে মগ, পর্ণুগী্ কি, 
আসামী গ্রীবেশ করে। তাহারা গ্রামবাসিনী যুবতীগণের 
ধর্শনট করে, ধনরত্র অপহরণ করে, গ্রাম অগ্রিপাৎ করে ও 
নেক গুলি যুনকধুধতী ও বালকবালিক। ধরিয়া লইয়! গ্রামান্তরে 
চলিয়া যাঁর়। সীভারাম এক কুপে পলাইস্জ! গিয়া আত্মরক্ষা 
করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে বঙ্গদেশের এই 'আঁক্রমণকা্ধি-. 
গণকে যে উপায়েই হউক দমন করিবেন।২৯ 

১৩) সীতান্রামের এক মাতুগ রাড়দেশ হইতে ভূষণ 
অঞ্চলে তাহার মাতাকে দেখিতে আসিতেছিলেন। তাহার সহিক্ত 
কিছু বছমুল্য বন্ত্র ও «কবল পাথেয় অর্থ ছিল। বর্তমান নদদীয় 
জেলার পূর্বাধশে দস্থ্যগণ তাহাকে নিধন করে। মীতারাষ 
৮৮ 
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মাতার ইচ্ছায় যুদ্ধবিদ্তা শিক্ষা করেন এবং তাহার মাতা মৃত্যু 
শয্যায় সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়। লয়েন 
যে তীহারা! আজীবন দল্গযৰ্লনে যথাসাধ্য যত্ব করিবেন । দস্থ্যদলন 
করিয়াই সীতারাম রাজা হন। 

প্রথম কিনবদস্তী &,য়টট সাহেব পারসিকগ্রস্থ হইতে অনুবাদ 
করিয়াছেন। নবাবের আত্মীয় খআবুতরাপ সীতারাম-কর্তৃক 
নিহত হওয়াক্স নবাব সীতারামকে দন্য-তঙ্কর যাহা ইচ্ছা বলিয়া! 
দিল্লীতে পত্রপ্রেরণ করিতে পারেন। দিল্লীর পারাক গ্রস্থলেখক 
সীতারামের গুণগ্রাম 'পরিজ্ঞাত থাকায় নবাবের পরদৃষ্টেই 
সীতারামকাহিনী বর্ণন করিয়।ছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় কিন্বদস্তী 
ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব শুনিয়! পিখিয়াছেন। তিনি আরও একপত্রে 
লিখিয়।ছেন* ।» এই সকল কিন্বদন্তীর আরও অনুপন্ধান কর! 
প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় হইতে অপর সকল কিন্বদস্তীরই মুলে কিছু সত্য 
আছে। সময়ের দুরতাঁয় ও লেকপরম্পরায় মুখে মুখে এই 
সকল কথা প্রচারিত হওয়ায় ঘটনা কল্পনার মিশ্রিত হইয়া 
পড়িয়াছে। সীতারামের পিত। ভূষণ! অঞ্চলের সীজোয়াল 
ছিলেন। লসীতারাম দিল্লী হইতে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন । 
বঙ্গের বারজন ডাকাইতকে সীতারাম দমন করিয়।ছিলেন। 

বারভূ'য়ার কাহারও কাহারও জমিদারী সীতারাম জয় 
করিয়া! লইপ্রাছিলেন। সীহারাম অনেক দীঘি পুঙ্করিণী খনন 
কৃৰাইয়াছিলেন। তিনি ছুই একস্থানে তৃগর্ভে গুপ্তধন পাইলেও 


৮৯ 


পাইতে পারেন। সাহার ষাতাষহগৃহে ডাকাইত পড়িযাছিল। 
সীতারামের বাজ৷ হইবার পুর্বে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। কৃষ্চ- 
বল্পভ গোস্বামী সীতারামের মন্্বাতা নৃ্তন গুরু হইয়াছি'লন। 
মহম্ম্রআলী ফকির সীতারামের নিতান্ত শুভাকাঁজ্কী ছিলেন । 
পরম ভক্তি সহকারে সীতারাম লক্ষমীনারায়ণবিগ্রহ মহম্মবপুরে 
টষ্টকালয় নির্ম্মাণপূর্বক স্থাপন করিয়াছিলেন, এই পকল সত্য 
ঘটন! কল্পনার সহত মিশ্রিত হইয়া উল্লিখিত কিব্বদন্তী সকল 
এতদেশে প্রচলিত হইয়াছে। 

সীতারাম দ্রিল্লী হইতে আবাদী সনন্দ আনার পর, শ্বীঙ 
বেলদার সৈন্ত সংখা দ্বাবিংশ সহস্র পত্্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
ইহারা সময়ে সময়ে পুপ্ধরিণী খনন গ্রাভৃতি কার্য করিত। যুদ্ধ 
বাঁধিলে ইহারা পদাতিক সৈন্তের কাধ্য করিত। ইহার! ঢাঁল, 
সড়কি, অসি, ধন্র্বাণ ও গুলাল বাপ লহম়! বুদ্ধ করিতে পাব্বিত। 
পূর্ব্ে যে দ্বাদশ ডাকাহতা নবারণের কথা লিখিত হইয়াছে, দেই 
ক্ষাধ্যেও এই সকল সৈগ্গণ বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল । সীতা- 
ধাম গ্রথম প্রথম বেতনভোগী বেলদার সৈন্ত রাঁখতেন। যং- 
কালে সীতারাঘের শাসনাধীনে খিস্টুর্ণ জমিদারী আসিল, তথন 
তিনি আর বেতনভোগী বেলদার বাখিতেন না। অধিকাংশ 
বেলদার নমশুদ্র জাতীন্ব ছিল। এই সকল নমশুদ্রগণ সকলেই 
গ্ীতারামের জমিদারী মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করিত। 
ঈীতারাম তাহাদিগকে কৃষিকার্যোপঘোগী লাঙ্গল গরু দ্র 
করছ দিয়া চাকরধি ভুদিদান করেন। পূর্বের 'থে বেণী 
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একাকী ভ্রাতৃবিহীন দেখ! গেল, সে কর দিয়া ভূষি লইয়! কেন 
কষিকাঁধ্যই করিতে লাগিল। ষে সকল বেলদারের 'একাধিক 
ভ্রাতা ছিল, তাহারা বেলদারী ও কৃষকের কার্ষ্য করিতে লাগিল। 
কোঁনও বেলদারকে উপধুঠপরি তিন মাসের অধিক বেলদারী 
করিতে হইত না। যে সকল বেলদারের! ছুই ভ্রাতা ছিল, গাহা, 
দিগকে বৎ্নরে তিনমাস) যাহারা তিন ভ্রাতা ছিল তাহাদিশফে 
বৎসরে সাড়ে চারি মাস ও মে বেলদারের! চাবি ভ্রাতা ছিল,তাহ! 
দিগকে বংসরে ছয় মাস নেলদারী করিতে হইত অর্থাং 
প্রতোক ভ্রাভার বৎসরে ১॥ দেড়মাপ কাধ্য করিতে হইত। 
গ্রন্ত্যেক বেলদার তাহার তিন মাসের কাষ্যের জন্য ২৪ চব্বিশ 
ইঞ্চি হাতের ৮১ একাশী হাতে যে বিঘা হয় তাহার ৬/ ছয় বিঘ| 
জমি নিষ্কর পাইত। এতছ্যতীত তাহাণা সীভারামের ব্যয়ে 
খোরাকী পাইত। তিন মাস অন্তর বাটী যাইবার সময় প্রত্যেক 
বেলদার একথান1 করিয়া নুতন বস্ত্র পাইত। শীতকালে তাহার! 
প্রত্যেকে দুইখানি করিয়া কল পাইত। অমাব। ও পুর্ণিমার 
দিনে বর্তমান সময়ের রবিবারের ছুটার স্টার বেল্গারগণ ছুটী 
পাইত। প্রতোক পর্বের দ্রিনে তাহাদিগকে এক ব্লোর আধক 

কাশ্য করিতে হইত না।% 
সীতারাম জমিদ্বারীর জলশুন্ত স্থানসমূহ দীঘি পুষক্ষরিস্বী 
খনন করাইচ্েন। নূতন রাস্ত ঘাট প্রত্তত করাইতেন। মধ 
সফল স্থানে গোঁলা, গঞ্জ, বাজার ধা বন্দর না থাকত, ভিলি 
তথায় গোলা, গঞ্জ ও বাজার বসাইভেন। কোন ম্থানে দেবালক্গ 
৯৬ 
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ন! থাকিলে অধিবালিগণ বৈষ্ণব হইলে, রাঁধাকুষ্ণের কোন মূর্তি, 
শাক্ত হইলে শক্তিমুর্তি ও মুসলমান হইলে দর্গা বা মস্জিদ্ব 
স্থাপন করিতেন। ব্যাপ্ত, বরাহ প্রভৃতি হিং জন্তবপূর্ণ বন 
থাকিলে, তাহাদিগকে বধ করিয়। বন পরিষ্কার করিয়৷ দিতেন। 
পর্ত,গীজ, মঘ বা আসামীগণের আক্রমণের ভয় থাকিলে তাহা 
নিবারণের সুবন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে মীতারাম প্রজার 
দকল অভাব দুর করিতেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের গুবিধা 
করিয়। দিতেন। কোন গ্রামে নাপিত, ধোপা, কর্মকার, কুস্ত- 
কার, ন্বর্ণকার প্রভৃতির অভাব থাকিলে, তাহ! ভিন্ন গ্রাম হইসে 
আনাইয়। বসবাস করাইতেন। 

দীতারাষ আবওয়াৰ ব উচ্চারে কর আদায়ের চেষ্টা করিতেন 
না। গ্রজার অবস্থা বুঝির! প্রজাগণকে বিপদাপদে কর হইতে 
নিষ্কৃতি দিতেন। তিনি তাহাদিগের পুত্রকন্ঠার বিবাহ, অন্লাশন, 
উপনয়ন ও পিভৃমাত্‌ শ্রাদ্ধে প্রয়োজন মত সাহাধ্য করিতেন । 
প্রজ (গণের ইচ্ছানুমারে তিনি কর নগদ টাকায় বা শস্যের ছর! 
আদায় করিতেন । ছুর্ভিক্ষাদদির আশঙ্কায় বহু স্থানে তাহার 
সর্বপ্রকার শস্ত সঞ্চিত থাকিত। তিনি ্বশ্পং তাহার জমি- 
দারীর সর্ব্বর পর্যটন পূর্ববক প্রেরুতিপুঞ্জের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করিয়। বেড়াইতেন। তাহার নানাগুণে তীহার প্রজাগণ 
তাঁহাকে তালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত এবং অন্ত জদিদ্দায়ের জঙ্মি- 
দারীর মধ্যে কুটুতবাদির গৃহে গমন করিলে তাহার অশেষ প্রশংসা 
করিত। তিনি তাহার প্রজাগণের মধ্যে গুণী, জ্ঞানী এবং শিল্পী 
নই 





প্রভৃতি দেখিলে তীহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া উংসাহিত্ত 
করিতেন। 

সীতারামের প্রকৃতিপুঞ্জের চখ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি দেখিয়! অন্ত 
জ'মদারগণের, প্রকুতিপুঞ্জ সীতারামের প্রজা হইতে ইচ্ছা 
করিত। ভাহাদগের জমিদার 'অত্যাচারী অথবা উংপীড়নকারী 
হইলে তাহারা আসিয়া! সীভারাম, মেলাহাভী ও কর্দচারিগণের 
নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইত। কোন কোন জমিদারের 
প্রজাগণ অত্যধিক উৎংপীড়িত হইলে সীতারামের কর্ধরগারি- 
গণের সংহত ষড়বন্ত্র করিবারও প্রয়াস পাইত। স্কুল কথা, সীতা 
রামের জমিদারার চতুর্দিকে অতাচার, উৎপীডন, অবিচার, 
অগ্ায় আদায় এবং অন্ভের আক্রমণ প্রভৃতির অনল ধূধূ করিয়া 
অলিতেছিল। সেই সকল প্রজাপুঞ্জ সকলেই সীতারাঁমকে 
শাস্তির ন্লিগ্ধ সগললের উৎপও্িষ্থানস্বরূপ অদ্রিরাজ হিমালয় 
বৌধে উহার শরণাপন হইতে অভিলাধী হইত । বুক্ধিমান্‌ গ্রজা 
মাত্রই দগরবংখায় ভগীরথের গায় শাস্তির গঙ্গার ধারা লহবার 
জন্য উদ্গরীন হইয়া সীতারামের তপন্া করিত। কাল সহকারে 
তাহাদের তপন্তার ফল ফলিল,। সীতারামের সুনিয়ন ও স্থপালন 
গুধে উহার জমিদারী বৃদ্ধির সুন্দর পন্থা! সহজেই "আবিষ্কৃত হইয়া 
পড়িল। বলে মর্ষ্মিত অপেক্ষা গুণে অক্জিত রাজ্যের ভিন্তি 
দৃড় হয় । ভক্তির বন্ধন'বড় কর্ঠন বন্ধন। অশেষ গুণে সীত1- 
রাম চতুর্দিক হইতে ভক্তির আন্তরিক পুষ্পাঞলি লাভ করিস্তে 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


সরস 


সীতারামের রাজ্যবিস্তার, পরিমণি, 
রাজস্ব ইত্যাদি 

যংকালে সীতারাম অকাতরে নির্ভয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়! 
দীর্ঘকালে নিয়বঙ্গের পাপ স্বরূপ দ্বাদশ দন্থ্যর পৈশাচিক দস্থাত| 
নিবারণ করিয়া নপাব সকাশে ও দেশে অতুলনীয় ষশোলাভ করি- 
গেন; তাহার নিঙ্জের জমিদারীর সর্ধস্থথনে তাহার প্রক্ৃতি- 
,পুঞ্জের অভাব ও অন্ুবিধা দুর্বীকরণ করিয়৷ তাহাদিগের সুখ- 
সমৃদ্ধি ও শিক্ষার সুবাবস্থা করিলেন, তাহার প্রজাপুঞজ সুনিষ্কমে 
স্থশাসনে বাস করিয়া বংশে, যশে ও ধনৈশ্বধ্যে বদ্ধিত হইতে 
লাগিল, যখন তাহার জমিনারীর মধ্যে শান্তির সুরভি, স্থবিমল 
মলয়ানিল প্রণাহিত হইয়া প্রকৃতিপুঙ্গের প্রফল্লতার সর্ব্চিহ 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, তখন পার্ববন্তী জমীদারগণের 
উৎপীড়িত শত্রু আক্রমণে উতৎকন্ঠি মবতসর্ধস্ব বিবাদকালিমা- 
কলঙ্কিত নিরাশ-হ্বয় উদ্বেলিত সংক্ুন্ধ শ্রীহীন প্রজাগণ সীতা- 
রামের প্রতি ঘন ঘন সতৃষদৃষ্টি স্কিপ করিতে লাগিল। 
ভাহাদিগের গ্রতিবেশীর উন্নতিশীল অবস্ী ও তাহাদিগের ডুরবন্থ। 
দ্ুলন! করিয়৷ তাহাদিগের বিষাদ গাড় হইনে গাঢ়তর হইতে 
কাগিল। তাহাদিথের নৈশ সভার সীতারামের গুণগ্রাম পর্য্যা: 
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লোৌচিত ও কীর্তিত হইতে লাগিল। নদীতীরে বা! পুরিদীর 
সন ঘাটে, ঢেকিশলায়, বিবাহভবনে, অপবাহিক শিল্পানুষ্ঠানের 
'অধিবেশনগৃহে, নারীসভাম সীতারামের প্রঙ্জাপুঞ্জের সথসমৃদ্ধি 
বর্ণিত ও ঈীর্ঘক্ট হইতে ল|গল। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদ্ল উচ্চরৰে 
সীতারামের কাতিসঙ্গীত উন্মুক্ত বাঁঘুতে বিমিশ্রিত করিতে 
লাগিল। পল্লীবাল্দল করতালি দিয় সীতারামের কীন্তিগাথ! 
গাইতে লাগিল। বৈরাশীগণ বৈষ্বী সঙ্গে সীতারাম সমদ্ধে 
নুত্তন সঙ্গীত প্রণয়ন কাঁরয়া ও তাহা তার স্বরে গাইয়া! অধিক 

ভিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। 
ফকির দল সীনারামের নূতন ছড়া করিয়া উপার্জনের পথ 
পরিস্কীত করিতে লাগিল। প্রজাগণ দলে দলে সীতারামকে, 
জগিধার স্বরূপে পাইবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিল। 
কোথায় বা কল্পন! সছুপায়ে উঠিতে লাগিল এবং কোথাও কল্পনা 
ষড়যন্ত্রে অবতরণ করিতে লগিল। চতুদ্দিক্‌ হইতে সীতারাষকে, 
অমিদাররূপে গ্রহণ করিবার আহ্বনের সুসবাদ আসিতে 
লাগিল। ক্রমে ক্রমে দলে দলে প্রজাও সীতারামের ককণ 
কটাক্ষের প্রীর্থ হইতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা জিদ করিযা 
সীভারামকে তৃত্বামিত্বে বরণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
ছঃখের কাহিনী বর্ণন কার সীতারামের করুণ হৃদয় দ্রবীতৃত্ত 

করিয়া ফেলিল। ২ 

সর্ব প্রথমেই ভূষণার মুকুন্দরায়ের ছয়পুজের বংশধরগখেষ 
জ্রমিদারীর গতি সীতারামকে হন্তক্ষেপ করিতে হইল । তাহার 
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ইন্পগুজের বংশধরগণের মধ্যে সর্বরাউ বিলাদ হইত । প্রজ্জাগণ 
এক শরীকের লাধ্য হইলে অপর শরীক তাহা'দগকে নির্যাস 
ক্ষরিত। শরীকদিণের মধ্যেও হুর্কল প্রবল ছিল। সে ষমক্কে 
ইন আদালতের আশ্রয় লওয়! হইত না। নব্ধব ও ফৌজ- 
দ্বাবের সহায়তা প্রব্লপক্ষই পাইতেন। মুকুন্দরায়ের উত্তর- 
পুরুষের দুর্ব পক্ষ শরীকগণ সীতারামের সঙায়ত। প্রার্থনা 
ধরিলেন! সীতারাম ছুর্ধল পক্ষের সহাপ্নতা করিলে 
প্রবল পক্ষের সহিত তুমুল' বিবাদ বাধিল। প্রবল পক্ষের 
লোকেরা কেহ পলায়ন করিয়া স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন। 
কৈহ সীতারামের অধীনত স্বীকার করিয়া অহম্মদপুরেতে 
স্মহিয়। গেলেন। কেহ বা ভূষণাঁর ফৌজদারের নিকটে যাইয়া 
পর্দাতিক ঢালী সৈম্তের পদ্ম ও সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন । 
ইছাদের নিকট হইতে সীতারাম পোকৃতান, রোকপপুর, 
বূপপাত এবং রশুলপুর পর্রগণ! প্রাপ্ত হইলেন। তি।ন উক্ত বংশীয় 
গরমানন্দ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে মাক্লিপুতর 
পরগণ। লাভ করেন 1 পরুমানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে হশো” 
হর জেলার অন্তঃপাতী নড়াল মহকুমার অধীন ইতন! গ্রাঙে 
বাঘ করিতেছেন। দৌলত খঁ। পাবনের বশির ও নদরত নাষে, 
ছুই পুত্র ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তহার জমিধারীর অর্দেক 
নশিবকে নসীবসাহছি পরগণা নাম দিয়া ও অপরাদ্ধ নসরুতকে 
মল্রতসাহী পরগণ! বাম, থিষ্কা! পর্ল্বেক্ষ গমন, করেন । এই 
 ভুই'গরগণা। পরে নষীর ও 'নসকতের উদ্তরাপিকারীর মধ্যে নর্গীর 
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সাহী ও বেলগাঁছি এবং নসরৎ স্মহী ও মহিমসাহী পঞ্ধগণাঁয় বিউষ্ 
হয়। দৌলতের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যেও বছ শরীক হইফ 
খুঁছবিবাধে প্রবৃত্ত হন। গৃহবিবানুত্বে উক্ত চারি পরগণ্থান্ড 
সীতারামের হস্তগত হয়। মাহ! উজিঘ্বাল পরগণা সমাদর 
উপাধিধাতী এক ব্রাঙ্ষণের দখলে ছিল। জনলাদ্দন ফমাদাগেক 
খুতুটু হইলে তদীয় পত্থীর সহিভ জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভগবানের বিরীদ 
বাঁধে । এই বিবাদহথত্রে বিধবার আহ্বানে সাহা উঞ্জিম্নীল' 
পরগণ! সীতারামের শাসনাধীনে আইসে। জনার্দীনের অধীন 
মিঠাপুকুর শু ওসান-পুকুর নামে ছুইটা পুক্ষবিণী এখন আমতৈল 
গ্রামে রহিয়াছে । তেলিহাটী গরগণ। এক নাবালকের সম্গন্ধি 
ছিল। মগ ও পর্তুগীজ আক্রমণে প্রজাগণ সীতারামের সহারর 
লইতে বলেন এবং তদুপলক্ষে এই পরগণা স্ীতারামের তত্বীধ- 

ধানে আইসে। 
খড়েরা পরগণায় ব্যাদ্ব ও কুস্তীবের ভয়ে লোকে বাপ করিতে 
পারিত না। ে দামান্ত অধিবাদী ছিল, তাহাদের কর মিকট- 
বন্তী জগিপারেরাঁ লইতেন। গৃহনির্মাণের বাশ ও খড় এস্থানে 
জন্মিত না। ফীতারাস এস্থানে প্রজা পত্ধন করিয়া স্হম্মদপুর 
হইতে বাঁশ ও খড় যোগাইয়া ছিলেন। যাহার! খড় লইগ্ 
শিয়াছিল, তাহাঁদদগকে লোকে খড়োরা খড়োর! বলিগ্ত। 
গাহার! সীতারাফ্কে বলিয়া পরগণার নাম খড়ের! রাখা). 
খড়েরা পরগণ! সীভাঁরামের মিজের পত্তন । খড়েরার অনেক 
ন্ফিজে চিরুলিয় গরগণায় দেবকীনন্থাদ বস্তু লাখক অবজন 
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জমিদার ছিলেন। প্রজাপীড়ন দোষে সীতারাম তাহাকে রাজ্য, 
চ্যত করেন। দেবকীনন্দন স্বীয় জমিদারী পুনরায় বন্দোবস্ত 
করিয়া লইবার জন্য মহম্মদ পুরে আইসেন। তিনি মহঙ্সদপুরের 
নিকটবন্তী ধূলজুড়ি গ্রামে থাকিয়া যান। বর্তমান সময়ে তাহার 
উত্তর পুরুষগণ ধুলজুড়িতে বাম করিতেছেন। এই বংশে ইন্দু- 
ভূষণ, তারাগ্রসন্ন, হরলাল ও হরিচরণ বসু প্রভৃতি ব্যক্তি অগ্াপি 
লীবিত আছেন। নলডাঙ্গার রাজবংশের মহন্মদরসাহী পরগণার 
কিয়দংশ সীতারাম হস্তগত করিলে পরে এই রাগবংশের সহিত 
সীতারামের সন্ভাৰ হয়। মহম্মদপুর পরগণার মধ্যে একাধিক 
সীতারামপুর গ্রাম আছে । অনেকে বলেন, নন্দাইলের শচীপতির 
শ্বাদীনতা-অবলম্বন সীতারামের পরামর্শ ক্রমেই হইয়াছিল । 
সমুদ্রতীরব্ন্ী রামপাল নামক স্থান মীতারাম জফ্ধ করিতে গেলে 
যশোহরের টাচড়ার রাজা ভবেশ রায়ের বংশীর মনোহর রায় 
সীতারমের স্তায় রাজ্যাধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন । রাজা! মনোহর 
রায় লীতার।মের রাজপানী মহম্মদ পুর আক্রমন করিতে আসেন । 
এই মনে(হর রায়ের সহিত কষ্চনগরের রাজা রামচন্ট্রের বিবাদ 
হয়। রামচন্দ্র ইংরাজ বণিকের সহায়তা গ্রহণ করেন। সীতা 
রামের অনুপাস্থতির জুযোগ অবলম্বনে মনোহর মহম্মদপুর নগর 
'আক্রমণার্থ বুনার্গাতি পর্য্যস্ত আসিয়া ছাউনী করিলেন। সীতা- 
রামের দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার বু সৈম্ত ও কালে খা, ঝুম্‌ 
ঝুম্‌ খা! নামক ছুঈটা বড় কামান ও ৩০্টা পুরাতন কামান 
লই! কুজে পর্য্যন্ত গমন করেন.। তিনি ফটকী নদী হষ্টতে 
প্‌. 


পীতাবাম রায় 


চিত্র! নদী পথ্যস্ত এক বুহৎ খাল কাটাইয়! উভয় সৈম্তের মধ্যে 
এক বৃহৎ পরঃ প্রণালী বাবধান করেন। মনোহর যোগাড় যন্ত্র 
দেখিয়! রাজধ|নীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সীতারামের দেওয়ান 
যছুনাথের নামে এই খালের নাম যছুখালী রাখেন। যছুখালীর 
থাল ও বুনার্গীতির কেল্লার মাঠ অগ্ঠাপি বিদ্যম।ন আছে। এই 
আক্রমণে মিজ্জা নগরের ফৌজদার নুর উল্লা মনোহরের সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন সীতারাম ২২ ও কাহার 
মতে ৪৪ পরগণার রাজা ছিলেন। 
তাহার বিজিত পরগণার যে যে জমিদার তাহার অধীনতা 

শ্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি স্ব স্ব জমিদারীতে 
করদরাজার স্বরূপ পুনঃস্থ'পন করিয়াছিলেন! ভাস্কর বাগীশের 
কবিতার পগুণেন্ত্র রাজেন্দ্র তথি” ক্লোকাংশ হইতে তাহা! গুভি- 
পন্ন হয়। আমরা সীতারামের অধিকারভূন্ত ৪8৪ পরগণার 
নাম পাই নাই, কিন্তু তাহার অধিকারভুক্ত বাইশের অধিক 
পর্গণার নাম পাইয়াছি। সীতারামের অধিকারভূক্ত পরগণ!- 
গুলির নাম এই ২. 


পরগণ!র নাম যে জেল! ঝ। মহকুমার মধ্যে 
১ নল্দী **, যশোহর, নড়াল ও মাগুর! 
২ সাতৈর ৪ যশোহর শু ফরিদপুর 
৩ মকিমপুর রঃ এ 
৪ তেলিহাটী .** ফরিদপুর 
€ রগুলপুর ৫ যশোহর ও নড়াল 


নট 


গরশখার নাঙ্গ ' 


৬ইন্ুপপুর 
সাহাউজিয়াল 
৮ এমদাদপুর 
৯ নসরৎসাহী 
১* নসিবসাহী 
৯১ মহিমসাহী 
২ বেলগছি 
. ৯৩ ধুলদি 
১৪ হাউলি 
১৫ হাকিমপুর, 
১৬ তপ-বিনোদপুর 
১৭ সাহপুর 
১৮ পোক্তানি 
১৯ রোকনপুর 
হ* খড়েবা 
২১. চির/লয়! 
২২ আূকুধানি 
২৩ বাখপাজ 
গু জয়পুর 
২৫ মক্জাইগীর 
২৬ ছিংলি' 
৬৬৬ 


পট 


কু 
রঙ 
ন 


০০৪ 


করাও 


. রে জেল! বা অংগুমায় অধো 


খুলনা ও যশোহর 
যশোহর, মাগুরা ও বিনাইমক 
যশোহর ও.বনগ্রাম 
মশোহর। ফরিদপুর ও নদীয়া 
ফরিদপুর ও নর্দীয়া 
যশোহর ও ফরিদপুর 
ফরিধপুর 
ঁ 
ত্র 
রী 
এ 
ঞঁ 
ফরিদপুর ও খুলনা 
যশোহর ও ফরিদপুর 
খুলনা 
খুলনা, বরিশাল। 
ফরিদপুর 
ব্রিশাশ্র ও খুলন। 
যশোহর ও বলগ্রা্ণ 
নদীয়া 
নদীয়। ও যশোর 


সীতারাম রায়" 


পরগণার নাম . ধে জেল! ব! মহকুমারমধ্ো 
৭ ভড় ফতেজঙ্গপুর :.. যশোহর, মাগুর! 
২৮ ফতেয়াবাদ 2 বরিশাল 
২৯ ব্ূপপাত রি ফরিদপুব 


এই সকল পরগণা ও যেষে পরগণার আমর! নাম পাই 
নাই সর্বসমেত পরিমাণে ৭০*০ বর্গমাইল হইবে। বর্তমান 

সময়ের ৩০ টী জেলার পরিমাণের সমান । 
নাটোরাধিপতি রঘুনন্দনের জমিদারীর যখন বৃটিশগভর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক বাণী ভবাণীর আমলে রাজন্ব নিদ্ধারিত হয়। তখন 
তাহার জমদারীর গভর্ণমেণ্ট রাঁজম্ব ৫২৫৬০*০ হয়। সীতা" 
রাষের সমস্ত জমিদারী রঘুনন্দন পান নাই । অদ্ধেক পরিমাণে 
সীতারামের জমিদারী রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছিল। সীতা- 
রামের অদ্ধেক জামদ/রী রঘুনন্দনের মোট জমিদারীর মধুবাবুর 
অনুমানান্ঘাম়ী ঠ অংশ হইবে। সুতরাং সীতারামের অদ্ধাঁংশ 
জমিদারীর গভর্ণমেপ্টরাজস্ব প্রায় ৩৫০০০০*২ টাকা । এমতে 
সীতাঁরামের মোট জ'মদারীর গভমেপ্টরাজস্ব ৭০০০২ 
টাকা । আমরা জমিদারের গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব মোট জমিদারীর 
আঁদারী টাকার $ অংশ দেখিতে পাই। অতএব লীতারামের 
মোট আদায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আমলে হইলে এককোটা একুশ 
লক্ষ টাকা হুইত। আমরা সীতারামের দেওয়ান যছুনাথ 
মজুমদারের বংশীয় ৬ছুর্াচরণ মজুমদারের মুখে শুনিয়াছি, 
সীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ ছিল। ইহারই সঙ্গে বনকর ও 
১০১ 


কে 
1 ॥ রায় 
রহ ঃ 


জলকর ছয়গক্ষ টাকা আঘায় হইত। সীতায়ামে জমিদারীর 
পরিমাণ যশোহর জেলার ১৪০* বর্গমাইল, ফরিদপুর জেলায় 
১৪০০ বর্গমাইল, খুলনা জেলায় ১৬০০ বর্গমাইল, বরিশাল 
জেলায় ০০* বর্গমাইল, নদীয়া জেলায় ১১০০ বর্গমাইল ও 
পাঁধন! জেলায় ২** বর্গমাইল ॥ সীভারামের জমিদারীর চারি 
গীমান। সমানভাবে করা যায় না । তাহার জমিদারীর উত্তর- 
দীমায় পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ৬্ দক্ষিণসীমায় বঙ্গেপসাগর, 
পূর্ববসীমায় অড়িয়ালখ' নদী ও বরিশাল জেলার কিয়দংশ)পশ্চিম- 
সীমার দক্ষিণাংশে যশেোহর জেলার নগর বটে উত্তবাংশে মহম্মদ. 
সাহী পরগণা বাদে নদীয়া জেলার পূর্াংশ । 

মনোহর সীতারাষের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, 
এই ক্রোধে সীতারামও মনোহরের রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন 
করেন। বর্তমান সময়ে হশোহর জেলার পূর্বাংশে নীলগঞ্জ- 
পাড়ার নিকটস্থ ভৈরবনদের পুর্বতীরে দীতারাম সৈম্তদহ 
উপস্থিত হইলে মনোহর সীতারামের সহিত সন্ধ করেন এবং 
সন্ধিতে স্থিরীরূত হয় যে উভয়ে উভয়ের বিপর্ধে সহায়ত! ক্করি- 
বেন।*ত কথিত আছে, সীতারাম নদীয়ার বাজ! রামচন্দ্র, 
নাটোরের রাজ। রামজীবন, পু'টীয়। তাহেরপুর ও দিনাজপুরের 
রাজার সহিত দূতের ছারা পরস্পর পর্রল্পরের প্রতি সহায়তা 
করার অঙ্গীকার পত্র আনাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের চাদ ও 
কেদার রায়ের ধ্বংসের পর তাহার রাজ্যে উৎপন্ন ছয় ঘর জমি- 
গার ও চন্ত্রদবীপের রাজ! রামচন্জরের উদ্ভরপুরুষগণ ও সীতারাম 
৯ 





শাহাদের বিপর্দে সহায়ত! দান করিবেন, এইক্সপ পরস্পর শঙ্গী- 
কার করিয়াছিলেন। 

আমর! দেওয়ান যছুনাথের বংশধর মৃত হূর্গাচরণ মজুদারের 
মুখে শুনিয়াছি, নীতারামের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ সঞ্চিত হইত 
ও তিন চতুর্থাংশ নীতারামের সৈনিক, সাংসারিক ও ধর্শকার্যে 
ব্য্িত হইত। | : 


নবম পরিচ্ছেদ 


টি ০ 


সীতারামের কীত্তি 


4 সর্বসংহারিণী শক্তিসম্পন্ন কালের বিশাল উদরে কত মহা- 
আসার কত লোকশিক্ষণীয়া কীর্তি লোপ পাইতেছে, তাহার 
সংখ্যা করা মানব শক্তির অতীত । কত নেনিভি, কত বেবিলন, 
কৃত কার্থেজ কালের বিশাল উদরে লীন হইয়াছে । কত গ্রাসী- 
ম্লান ও কত রোমান সাআজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। জগতের 
সপ্ত আশ্চর্য্য কাণ্ডের ন্যায় কত আশ্যধ্য কাণ্ড কাঁল উদরসাৎ 
করিয়া বসিয়া আছেন, তাহ! ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে নিরূপণ 
করিবে? গত সহস্র বখসরের মধ্যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কত উদারচেতা 
সদাশয় রাজার লোকহিতকর কীর্তি কাল চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
ধূলিসাৎ ব! ভীষণ অরণ্যে সমাচ্ছাদিত করিয়াছেন, তাঁহাঁও 
আমরা বলিতে পারি না। কিন্বদন্তী রূপ দীপিকার ক্ষীণালোক 
অবলম্বন করিয়া আমর! উদারচরিত কন্মবীর হাতা! সীতা- 
রামের কীর্ডিসমূহ এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করিব। পুণ্যশীল 
সীতারামের কীন্তি ভ্রিবিধ--১ লোক-হিতকর-কীর্তি, লোক- 
শিক্ষাকর-কীর্তি ও « ধর্মশিক্ষাকর-কীততি। 

আমরা সীতারামের লোকছিতকরী কীর্তি আবার কয়েক 
ভাগে বিভক্ত কাঁরতে পারি। (ক) বহিঃশক্রানবার্ণ, (খ) 
১৬৪ 


স্বত্তঃশক্রপ্রখমন, €গ) সাধারণের . অভারযোচন, শা (ঘ) 
্রক্কৃতিপুর্কে একতাশ্ত্রে বন্জুন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
সীতাপামের সময়ে নি্নবঙ্গে আসামী, আরাকানী (মগ। ও পর্ত,- 
গীক্মগণ পুনঃ পুনঃ দেশ আক্রমণ করিত। পৈশাচিক অত্যা- 
চারে অধিবাসিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিত । তাহার! রমনী 
কুলের ধর্দে হস্তক্ষেপ করিত, গ্রাম অগ্নিসাৎ করিত, নরহত্যা 
করিত ও গৃহ্স্থগণের সর্বস্ব লুষ্ঠন করিহ। এ দেশে আসামা 
গ্রণের নৌকাপথে আমিবার প্রধান পথ চন্দন! নদী ছিল। এই 
চন্দন[নদীতটে আধুনিক পাংশ! ছ্রেদনের নিকটে নারায়ণপুরে 
ও কামারধালির নিকট গন্ধথ[লিতে ক্ষন ও চন্দনার রামতীরে 
অনেক স্কানে পাঠান-সৈম্ত রাখিরা মীতারাম আসামী আক্রমণ 
নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ 

এইরূপে দক্ষিণাদক্‌ হইতে মগ আক্রমণ নিবারণের নিষিত 
সীতারাম দুদ্ধর্ষ পাঠান ও ক্ষজ্রিয়দিগকে দক্ষিণের দিকে নবগঙ্গা, 
নদীত্বীরে নহাটা ও সিংহড়ার পন্থন করিয়াছিলেন। পর্তগীজ 
অত্যাচার নিবারণ জন্ত ।তনি পুর্রধিকে মাদারীপুর মহকুমার 
উত্তর সীমায় যুদ্ধনিপুণ বু সংখ্যক পাঠান-সৈন্ত রাখিয়া দিয়া 
ছিলেন। এইরূপে তাহার রাজ্যে উক্ত তিন জাতীয় আক্রমণ- 
কারী কাহারও আসিবার অধিকার ছিল না। আঁমর! এই তিন 
স্থনের ক্ষত্রিয় ও পাঠান .সংস্থপনের সংবাদ পাইয়াছি। তিনি 
আর কতস্থানে এইরূপ সৈশ্ত রক্ষা! করিয়াছিঙেন, তাহ! একণে 
নিরূপণ কর! বিশেষ যত্বনাপেক্ষ। 
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অস্তঃশক্র প্রশমন সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, সী্তা- 
, স্বাম দীর্ঘকাল পর্যাস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেশীয় ভাঁকাইত- 
গণকে দমন করয়াছিলেন। চৌর্যযও তাহার সময়ে নিবারিত্ত 
ইইয়াছিল। তিনি গ্রাম্য £চীকিদারগণের অন্নাশন, উপনয়ন, 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ গ্রভৃতি উপলক্ষে অতিরিক্ত পাওনাঁর বন্দোবস্ত 
করিয়! তাহাদিগকে কাধ্যে অধিকতর মনোযোগী করিয়াছিলেন । 
তিনি তক্করদিগকে 'প্রথমে কঠোর দণ্ড দিয়া চৌর্য্য হইতে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্ট! করিয়া অকৃতকার্ধ্য হওয়ায় শেষে তিনি তাহাদিগের 
সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি চোরদিগকে নগদ 
টাকা ও নৌকা দিয়া নৌকাঁপথে বাণিজ্য করিতে পাঠাইতেন। 
কথিত আছে, কালু নামে একটী চোর আর পাঁচটা চোরের 
সহিত একখানি বৃহং নৌকায় সর্ষপ ক্রয়বিক্রয় করিত! একদা 
কালু কোন চোরের গ্রামের নিকট নৌকায় সরিষা বিক্রয় 
করিতেছিল । তাহাদের সর্ষপ-বিক্রয়ের টাকা তাহার থলিষায় 
করিয়া সর্ষপের মধ্যে রাখিত। কাঁলুর হাতে তহবিল থাকিত । 
কালু রাত্রে হই তিন বার তহবিল দেখিত। একদিন বাজবে 
কালু তহবিল দেখিতে গিয়া দেঁখিল, নৌকার উপর জলকর্দমে 
পদাঙ্ক সকল অস্থিত রহিয়াছে । সে সর্ষপের মধ্যে তহবিলের 
টাকাও পাইল না। দে ভাবিল গ্রাম হইতে কোন তন্কর 
আঁপিয়। অর্থ অপহরধ করিয়াছে । সেযে পথে তৃণের উপর 
কম শিশির দেখিল, সেই পথেই গ্রামে প্রবেশ করিল গ্রামের 
মধ্যে যে গৃহে আলোক দেখিল, সেই গৃছ্থের পশ্চাতে দীড়াইল। 
৩৬ 
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গৃহস্থ সুপ্ত হইলে সে গৃহে প্রবেশ করিয়! গৃহমধো অনুসন্ধানে 
আর্দ্র বসন পাইল। ক্ষিপ্রগতিতে গৃহ হতে বহির্গত হইয়া 
জলাশয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগ্িল। জলাশয় পাইয়া তাহার 
টতুর্দিক ভ্রমণ করতঃ যে দিকে জলচিন্ন দেখিল ও যে দিকে 
ভেক লম্ফ দিল না, সেই দিক্‌ দিয়া জলে অবতরণ করিল। 
জল অনুসন্ধান করিয়! কর্দম মধ্যে স্বীয় অর্থ পাইয়া কালু গ্রফুল্প- 
মনে নৌকায় আপিয়া শয়ন করিয়া থাকিল। পরদিন তস্কর 
নৌক।র প্রতি তৃষিত দৃষ্টি করিলে কালু বলিল, “যাহা ভাবিয়া 
তাহা নয়”। তস্কর গৃহে যাইয়া জলমধ্যে অনুসন্ধানে অর্থ না 
পাইয়া! প্রত্যাবত্তনপুর্বক নৌকায় কালুর পদতলে পড়িয়! শিষ্যত্ 
দ্বীকার করিল। এইরূপ নানা উপায়ে সীতাগাম দেশীয় শক্রা 

প্রশমন করিয়াছিলেন । 
গ্রজাগণের অভাব দুরীকরণের নিমিত্ত লোকহিতকর ত্রতে 
চিন্ত/নাল মহাত্মা সীতারাম কত পুফরিণী, কত রাস্তা, কত 
বাজার, কত বন্দর করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ কর] কঠিন। 
অনেকেই বলেন, চন্দনাভীরে মাধবপুর, রামদিয়া, বেলেকান্দি, 
জামালপুর, মধুখালি॥ ফটকীতীরে ভাবনহাটী, চিত্রাতীরে 
বুনাগীীতী ও ধলগ্রাম, নবগঙ্গাতীরে বিনোদপুর, পলতীয়া, 
লক্ষমীপাশা. লোহাগড়া ও ভৈরব্তীরে বস্গন্দিয়া, 'ফুলতল! $. 
নওয়াপাড়া, দৌলতপুর, খুলন| ও বাগেরহাট, বলেশ্বরতীরে বন- 
গ্রাম, বারাসিয়াতীরে বোয়ালমারি ও সৈঘপুর এবং কুমারতীরে 
টাদপুর, কানাইপুর, মান্দারীপুর এরভৃতি বাজার ও বন্দর সীতা" 
৯৭ 


রাম প্রতিষ্ঠা করিকীবান। সীন্ভারামের সময়ে রন্তিকে জার্গাল 
বলিত | বর্তমান সময়ে অনেক জাঙঈাল রাস্তায় পরিণত ইই- 
যাছে। সীতার জাঙ্গাল, বলার জাঞ্ষাল, রামের জাঙ্গল প্রকৃতি 
অনেক জাঙ্গালের নাম শুনিয়াছি । সম্তবতঃ এ সকল জাঙ্জাল 
সীতারামের প্রস্তুত হইতে পাঁরে। মজুমদারের জাঙ্গাল ও 
কাঁওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বোধ হয় যু মজুমদারের তত্বাবধারণে 
প্রস্তুত হয়। মজুমদারের জাঙ্গাল দৌলতপুর হইতে ভূমরিফ়া 
পর্ধ্যন্ত অবস্থিত এনং কাঁওয়ালিপাঁড়ার জাঙ্গাল বাগেরহাট হুইত্তে 
ৰনগ্রাম হুইয়। বরিশাল পধ্যস্ত অবস্থিত । 

- লৌকহিতকর কীষ্তির মধ্যে জলঙ্কীর্তি সন্থদ্ধে সীতারামের 
ধছুল কিন্বদ্স্ী আছে। তাহার প্রথম কিন্বদন্তী এই যে, সীীা- 
বাম কোনও ত্রাঙ্গণকে তাহার অভুদয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করা 
তিনি গণনা করিখী বলেন, সীতারাম পূর্বজন্মে পুশুরীক 
(পড়া) (তরকারী প্রস্ততকারক ) ছিলেন ও তিনি এক 
ব্রাঙ্ধণকে পিপাশায় তরমুজ খাইভে' দিয়ছিলেন, এই কারণে 
তাহার অভ্যুদয় ৬৬ (২) সীতারাম তাহার গুরুদেবকে তীহার 
উন্নতিপ্ন কারণ জিজ্ঞাসা করায় কষ্ণনল্লভ গোস্বামী একটা কুমারী 
আনহিয়া নখদর্পন করিয়া গণনা! করিয়া বলেন, পূর্বজন্মের 
জলধান তীহার উন্নতির মূল (৩) ধন সীতারাঙ্গকে ডাকি, 
জথবা জাকমন্ত্র বলে ডূগর্ভে গুপ্তনর্থ সীভারাম জানিতে পাঁরি- 
তেন । সেই টাকা উত্তোলন কৰার জন সীতারাম পু্ষরিনী 
কার্টাইতেন।: (৪) সীভাঁরামের নিয়ম ছিল, তিনি প্রন্ধিদিন 


ইঞ্চি 





রা 


নুতন পুষ্করিণীতে স্নান করিবেন। এই কারণ বাইশহাজার 
বেলদার সৈন্ত সর্বদ1 তাহার দলে থাকিত। তিনি যেস্কানে 
বাইতেন, সেই স্থানেই নৃতন পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে স্নান 
করিতেন। (৫) সীতারামের উন্নতির প্রথম সময়ে যখন 
সীতারাম রাজ্যবিস্তারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন; তথন তিনি 
একদিন রাজ্রে স্বপ্ন দেখেন, এক বুদ্ধ ব্রাঙ্গণী সীতারামকে 
বলিতেছেন, যদি জলের মত রাজ্যবৃদ্ধি করিতে চাও, তবে 
জলকীত্তি কর। 
এই দমকল কিন্বদস্তীর মূলে কি আছে,আমর! জানি না, তবে 
এই মাত্র বলিতে পারি, তিনি বহুসংখ্যক পুঙ্করিণী খনন করাইয়া" 
ছেন। পাবনা, যশোহর, খুলন1, ফরিদপুর, নদীয়া, ও বরিশাল 
জেলার মধো অনেক স্থানে সীতারামের পুক্ষরিণী আছে। অর্থ 
এত স্মুলভ দ্রব্য নহে যে, ভূগর্ভের প্রত্যেক্ষ স্থানেই রাশি রাশি 
অর্থ পাওয়া যাইবে। ঈর্বাপরবশ হুষ্ট লোকেরা চিরকালই 
উপক্|রী, গুণী লোকের গুণ স্বীকার না করিয়া! তাহার কাধ্যের 
একটা কারণ স্থির করিয়! থাকে । সীতারাম অসংখ্য জল-কীন্তি 
ছারা অসীম পুণ্যসঞ্চয় করিতে ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
অতুলনীয় যশ প্রকাশিত হইতেছিল ) এই যশ লাঘব করিবার 
মানসে ঈর্ধাপরবশ লোকেরা অর্থপ্রাপ্তির অপবাদ রটনা 
কঙগিয়ছে। 
উত্তরে পাননা জেলার অন্তর্গত দোগাছী হইতে দক্ষিণে বরি- 
শাল জেলার অন্তঃপাতী কাশীপুর গ্রাম পর্য্যস্ত বহু গ্রামে আমর! 
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সাতারামের খনন-ক্রান পাঁচ শতের অধিক খ্ুঙ্কবিধীর সংৰ 
পাইয়াছি। মহল্মদপুরের নিকটব্র্তী করেটী জলাশয়ের র্‌ 
বগ আমরা কিছু বলিব। 

সীতারামের আদিদিবাসপ হরিহরনগর গ্রামে ধনভাজা 
দোহা নামে যে জলাশক্ষ আছে, তাহাই সীতারামের গ্রাথম জল- 
কীর্তি বলিয্লা কথিত হয়। এই জলাশয় সম্বন্ধে এক কিন্বদন্তী 
আমর! পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধে দিতীয় কিন্বদ্তী 
এই যে, এক বৃদ্ধার এক অলাবু-লতিকার নিয়স্থ ভূগর্ভে গরুর 
অর্থ প্রোথিত ছিল। এই অলাবু-লতিক1 সীতারাম ক্রয় করিয়! 
তন্নিষ্ন হইতে অর্থ উঠাইয়া লন। সেই অর্থ উত্তোলন করিতে 
ঘে পরিমাণে মৃত্তিকা খনন কর! ইইাছিন, তাহাঁতেই এই দোহার 
উৎপন্তি হয়! 

সীভারামের দ্বিতীয় কীর্ভি মহন্মদপুরে রামসাঁগর নামক 
সুদীর্ঘ দীর্থিকা। এই দীর্ঘিক ১৬৫৫ হাতি দীর্ঘ ও ৬২৫ হাত 
গ্রস্থ । এই দীর্ধিকা সন্বন্ধে অনেক আখ্যাঞ্ধিক! প্রচলিত আছে। 
আখ্যায়িক। গুলি এই-- 

১। এক বৃদ্ধার সীতানামে এক কন্তা ছিল। সীন্। 
কাঁলীগঙ্গা হইতে জল আনিতে গিষ্ষাছিল। পিপাসাকুল! বৃদ্ধা 
সীত! সীতা করিয্জ] ডাকিতেছিল। সীতারাম সেই সঙ্গন্থে 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। সীতারাম উত্তর দান করিলেন” 
“মা! ডাঁকিতেছেন কেন ? 

ইত্যব্সরে বৃদ্ধার তনয়! জল লই! তথান্ন উপস্থিত হইল । 
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বৃন্ধা উত্তৰ করিল )--শীগ অল দে, আমার কড় পিপাসা হইয়াছে, 
গোঁড়া রাজ! কত প্রকুর কাটে, ক্কামার জ্ধলকষ্ট দূর হুইল ন!। 
সীতারাম বৃদ্ধার এই উকি শুনিয়া দেই রাতেই এই দীর্ঘ জলা শখ 
থ্নন করান । 

২। বৃদ্ধের অলাবু ভলাগ্ অর্থের মগুসন্ধান পাইয়া সীভ।- 
রাম 'অলাবুলতাক্রয় করেন এবং ন্রর্থ উদ্ভোলনপুর্র্বক মেনাহাতী 
বা বাঁঅরূপ ঘোষের হস্তে দেন ; এম্থানে একটা জলাশয় খনন 
করা হয়। মেনাহাতীর নাম অনুসারে এই দীর্িকার নাম 
পাঁদ-সাগবর হইক়।ছে। 

৩। সীতারাম দীঘি কাটিতে অভিলাধী হইলে দীঘির 
উদ্ভর তীর হইন্ডে মেনাহাতীকে এক তীর ছাড়িতে বলেন । 
তীর এডদুরে পড়ে যে, ভত্গদূর লইয়া দীঘি কাটিলে শ্সা়- 
পাশা বা নৈহাটী গ্রামের শীতারামের পুরোহিত ও অস্ান্তি 
অনেক ব্রাহ্মণের ভড্রীসনবাটী নষ্ট হয়। ব্রাহ্ষণদিগের অন্ধ 
রোধে লীতারাম শেষে দীধিকার আকার ক্ষুদ্রতর করেন । দেল!" 
হাত্তীর' নিক্ষিপ্ত শরের দূরত্বের তিনত্গের একভাগ স্থানে 
দীর্ঘক| খনন কর হয়। 

৪। শ্রীভারাম দীধিকা ক্কাটিগ্ চ!রি ধার নীধিয়া নানা দিগ.. 
দেশের ত্রাঙ্ছণ পরিভগণকে ছনাইয়া মহসিমারোহে দ্বীর্ধিকা 
গ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হয়েন। সীষ্ভারাষ পুঙ্রিণী প্রতিষ্ঠা 
করিতে জ্রতী হইবেন এই সময্বে তাহার গুরু, পুরোহিত ও আপরা- 
প্ধ ক্রান্ণগথ জানিলেন সবে সীভারামের সেই সময়ে একটা পুস্ধ 
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জন্মিল। যখন গুরু প্ুরোহিভ সকলেই অশোৌচের কথা শুন- 
লেন, তখন আর প্রতিষ্ঠা কাধ্য কর! শান্্বিরুদ্ধ। এক ব্রা্গণ 
মলিনমুখে সীতারামকে রাঁজপুত্রের জন্ম সংবাদ জানাইলেন। 
সীতারাম ব্রহ্ষণকে পারিতোধিক দিয়া ক্ষুপ্র মনে বলিলেন ফে, 
এই পুত্র হইতে সমারোহের কার্যে বিদ্ব হইল, ইহার অদৃষ্ঠ বড় 
মন্দ। এই পুক্র হইতে আমার রাছ্য লৌপ হইবে। সীতা 
বামের এই পুত্রের নাম শ্ঠামস্থন্দর রায়। ব্রাঙ্গণভোজনাদি 
ক্রিয়া সুচাক্ষরূপে সম্পন্ন হইল, কিন্তু পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা হইল ন। 
রামসাগর যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা আমরা পরে যুক্তি বারা 
প্রমাণ করিতেছি । 

রামসাঁগর এখনও এমন দীর্ঘ দী্ধিক! যে, তাহার উত্তর 
তীরে দীড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ের সার হয় ( 
এক্ষণে আর রামসাগরের একটা ঘাটও বাধা নাই। এক্ষণে 
চচন্র বৈশাখ মাসে রামসাগরে ১২1১৪ হাত গভীর জল .থাকে। 
কেহ কেহ বলেন, রাঁমসাগরের উত্তরপশ্চিম কোণে একটা স্থানে 
জল বিশ হাতেরও অধিক গভীর । রাঁমসাগরের জল অগ্তাপপি 
উত্তম পরিষ্কার আছে। ইহাতে পানা শেওলার লেশ মাত্র নাই । 
কেহ কেহ বলেন, সীতারাম একটী বৃহৎ তালগাছের মধ, 
খু'দিয়া তাহ! পারদপুর্ণ করত এই দীখিকায় ডুবাইয়! দেওয়ান । 
সেই জন্য ইহার জল এত ভাল থাকে । এখনও সহম্র সহশ্র 
লোকে ইহার জল ব্যবহার করে। ঘদ্বাভাবে এক্ষণে এই 
দীর্ধিকায় বহু গো, মহিষাদি পশুর ল্গানে ও মলমুকধ পরিত্যাগ 
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জল খারাপ হইতেছে। প্রতি বৎসর দশহর1প দিনে এস্থানে 
বু সংখ্যক লোক সমাগত হয়। বাঁমলাগরতীনে গঙ্গাপুজ। 
হয় এবং বহসংখ্যক লোঁক এই দীিকাঁয় চিনি, লব্ণ ও বনু 
সংখ্যক ডাব নারিকেল নিক্ষেপ করে। রামপাগরে মতস্ত- 
ধারণের জন্য প্রতি বৎসর জেলেগণ ৩৫০ হইতে ৫০* টাকা 
জলকর দিয়া থাকে । 

তারাঁম কায়স্থ ছিলেন, তিনি পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠার কোন 
কাঁধ্য শ্বহস্তে করিতে পারিতেন না। পুরোহিত যাজ্িকর্দিগকে 
কার্যে বরণ করামাত্র তাহার কর্ম। এই কার্য কর! রাজীর 
প্রববেদনা উপস্থিত হওয়ার পরেও হইতে পারে। হয়ত 
তিনি গুরু, পুরোহিত, ঠাকুরবাড়ীর বিগ্রহ প্রভৃতি যাহার তাঁহার 
নমে দীঘি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। যখন বহু সংখ্যক 
পণ্ডিত সমাগত হ্ইয়াছিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন ন! 
কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ এই রামসাগরের জল 
যখন বহু ব্রাঙ্গণ প্ডিতে শ্বানতর্পণে ব্যবহার করেন এবং ইহার 
জল সাধারণ লোকে দ্শহরার দিনে গল্গাজল স্বরূপে ব্যবহার 
করে, তখন এই দীর্বিকা! প্রতিষ্ঠ। না হইলে ইহার জলের এ সম্মান 
হইত না। সীতারামের শক্রপক্ষগণ এইন্ধপ একটা সাধু ও মহতী 
কীর্ততে কলঙ্কারোপ করিবার জন্য এ রূপ মিথ) কিন্বদস্তী রটন। 
করিয়াছিল। রামসাগরের স্তায় দ্বীর্ঘ জলাশয় যশোহর জেলায় 
আর নাই এবং বঙ্গদেশেও অধিক আছে কি না সন্দেহ। সুখ- 


সাগর দীতারামের অপর কীর্তি। এইটা বৃত্তাকার পুক্ষরিণী 
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ছিল। ইহার ব্যাস ৬৬৪ হাত ও পরিধি প্রীয় ছুই সহত্র হাতত 
ছিল। ইহার মধ্যে চতুফোণ ভূখণ্ডে রাজার গ্রীর্মাবাস ছিল। 
এক্ষণে গ্রীষ্মাবাসের ভর়্াধশেষ জঙ্গলাবৃত হইয়! গিয়াছে এবং 
ইহার জলও এক্ষণে অব্যবহার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 

ীতারামের বাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ দ্র্গের মধ্যে অনেকগুলি 
পুঙ্ষরিণী ছিল। তন্মধ্যে পদ্মপুকুর, চুণাপুকুর, রাজকোবপুকুর 
ও অন্তরঃপুর-পুকুর এখনও বর্তমান আছ্ে। ব্াজকোষপুকুরের 
তলদেশ হইতে চারিদিক ইষ্টক ছ্বার! বীঁধান ছিল। এই 
পু্করিণীতে সীতারাম গোঁপনে ধনরাশি রাখিতেন। এই 
পৃষ্কারণীর ধন পাইবার লোভে নড়াইলের জমিদার বাবু কালী- 
শঙ্কর রায় নাটোরের দেওয়ান খাঁকবার কালে ছুই তিন বার 
জল সেচাইবার চেষ্টা করিয়ছিলেন । কিন্তু ইহার সুগভীর জল 
সেচিয়া কমাইতে পারেন নাই্« এবং কোন ধনও পান নাই । 
অন্থাপি এই পুক্ষরিণীতে মধ্যে মধ্যে ধন পাবার সংবাদ পাওয়া 
যায়। কথিত আছে £--সীতারামের পুত্র স্ুরনারাযণ কি 
শ্টামস্ন্দর পিতার পতনের পর অভাবে পড়িয়া এই পুরিণী 
হইতে কিছু অর্থ লইতে অভিলাধী হন। তিনি দেবতাদিগের 
অগ্চনা করিয়া স্বপ্পু দেখিলেন যে, এই পু্ষরিণীতে ষে দ্রব্য তিনি 
প্রথম স্পর্শ কৰিবেন তাহাই তাহার প্রাপ).। এক পিস্তলের 
জ্বালাপূর্ণ স্বর্ণুদ্রা ও একখানি স্বর্ণের বাঁদন তাহার সন্তুথে 
আসিল । ুর্ভাগাক্রমে তিনি স্বর্ণ বাসনথানি স্পর্শ করায় তাহাই 
ভাঁহাব প্রাপা হইল। ১২৪৮ সালে (১৮৪১ খুঃ) নলদীক 
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সীতারাম ক্বায় 


নায়েখের পাঁচক রামকষ্জ চক্রবর্তী এক বান স্বর্ণমুদ্রা পাঁয। 
তাহার প্রত্যেক মুদ্রা ২* টাক! মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। 
১৯৮৬১ খুঃ একটী তেলিজাতীয় বালক একঘটা টাক পাইয়া” 
ছিল। দীননাথ মুন্সী নামক একব্যক্তি একদিন এক বগুনী) 
্ব্ণমুদ্রী পাইয়াছিলেন । সেই মুন্্রাগুলির আকার তেঁতুলের 
বীজের স্তায় ছিল। চুাপুকুর দীতারামের চুণ প্রস্তুত করিবার 
গর্ভের উপর প্রস্তৃত হয়। পদ্মিনী নায়া সাতারামের পিতামহীর 
বর্গ কাঁমনাঁয় পন্মপুকুর খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
হরেরুঞ্পুরের কৃষ্চসাগরও বেশ বড় পুষ্ষরিণী। এই 
পুক্ষরিণী ৮৭৫ হাত দীর্ঘ ও ৩৫৫ হাত প্রস্থ ॥ ইহার জল 
অস্তাপি বহু সংখ্যক লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ও ইহার 
জলে ন্নান করিয়া থাকে । কৃষ্ণসাগরের জলকরেও বার্ষিক ৩৫০ 
টকা হইতে ৩০০ শত টাক! আদায় হইয়া থাকে । সীতারামের 
আয়ত-ক্ষেত্রাকার ছুর্গের অন্ত তিনধিকের গড়ের চিহ্নমাত্র আছে। 
দক্ষিণ দিকের গড় ম্প্রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । এই গড় 
কিঞ্চিদিধিক ১ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ হ্বাত প্রস্থ । কথিত আছে, 
এই গ্রড় স্বনামধ্যাঁতা রানী ভবানীকর্তৃক একবার সংস্কৃত হুইয়া- 
ছিল। এই গড়েও অপধ্যাপ্ত মস্ত থাকে এবং ইহার জলকরও 
বৎসরভেদে ৪০* টাকা হইতে ৬০০ টাকা পধ্যন্ত হইয়া থাকে। 
সীতারামের ৪র্থ লোৌকহিতকর কার্য বিবিধজাতীয় প্রক্কৃতি- 
পুঞ্জের মধ্যে শাস্তি ও একতাস্থাপন | তীহার সময়েই প্রতি 
গ্রামে নিরীহ ত্রাঙ্গণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ, চণ্ডাল, 
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সীতারাম রায় 


বিন্দী প্রভৃতি নিম্শ্রেণীর হিন্দুগণ ও দুধর্য পাঠানগণ একমত 
ইইয়া বাম করিতে শিক্ষা করেন। সীতারাম তাহার পাঠান 
সেনাপতিগণকে ভাই বলিতেন এবং তাহার প্রকৃতিপুঞ্জের 
মধোও হিন্দু মুসলমানে মিত্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে মুসলমান ফকিরগণ ভিক্ষাকালে নিয়লিখিত কবিত। 
বলিয়া ভিক্ষা! করিয়া বেড়াইত £-_ 

শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন। 

দেশ গায়েতে যা হইল শুন দিয়! মন ॥ 

রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই। 

কাঁজে লড়াই কাট! কাঁটব নাহিক বাঁলাই ॥ 

হিন্দুর বাড়ীর পিঠে কাঁশন মুনলমনে খাঁয়। 

মুনলমনের নম্‌ পাটালী হিন্দুর বাঁড়ী খায় ॥ 

রাঁজা বলে আল্ল। হরি নহে দুই জন। 

ভজন পুজন যেমন ইচ্ছ। করুক পেতে মন ॥ 

মিলেমিসে থাকা সুখ তাতে বাড়ে বল। 

ডরেতে পলাষ মগ ফিরিপ্গিরা খল ॥ 

চুলে ধরি নারী লয়ে চড়তে নারে নায়। 

সীভারাঁজার নাম শুনিয়ে পলাইয়ে যায় ॥ 

সীতারাম সত্য সত্যই দেশের শক্তি সঞ্চয় করিতে কৃত- 

সন্বল্প হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের একতায়, নিম্ন 
শ্রেনী ও উচ্চ শ্রেনীর হিন্দুর মিলনে দেশে যে কিরূপ বলসঞ্চয় 
হয়, দেশবৈরী কিনূপে প্রশমিত হয় ; মগ, পর্তুগীজ ও আসামী 
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সীতারাম রা 


কিরূপে ভয়ে দন্যুত। হইতে নিবৃত্ত হয়, তিনি তাহা আমাদিগের 
গুয়নে অঙ্কুলি নির্দেশপুর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার 
ভদ্রতা, বিনয় ও বিশ্বাসে ছর্দিমনীয় পাঠানগণ তাহার আজ্ঞাবহ 

কিস্কর হইয়াছিল । 
অকর্মণ্য; ত্বণিত, ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কার্ধ্য শিক্ষা 
করিয়। তাহার পদাতিক সৈম্দলে প্রবেশ করিয়া কার্য দেখাই" 
বার সুযোগ ও ক্ষেত্র পাইয়াছেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গীলার 
একতা যে কল্পনার বিষয় হইয়াছে, তাহ! সীতারাম কাধ্যে :পন্বি- 
ণত করিয়া সামান্য তালুকদারের পুত্র হইতে এক বিশাল স্বাীন 
রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি বিশ্বাসঘাতকতা তাহার 
উন্নতি সোপানের অন্তরায় না হইত, যদি বঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ 
স্ব স্য স্বার্থমোহে দগ্ধ হইয়! স্ব শ্ঘ অঙ্গীকার বিস্বৃত না হইতেন, 
অন্যায় ও অধর্মম যুদ্ধে যদি নবাব ও জমিদারসৈগ্ সীতারামকে 
পরাস্ত করিতে চেষ্টা না পাইত, তবে আমর! বেশ বলিতে পারি, 
ষে মহারাষ্ট্র-গৌরবরবি শিবজীর ভ্যায় অথবা পঞ্চনদ প্রদেশের 
শিখগুরু-_শিখদিগের সমরনৈপুণ্যের গুরু, গুরু গোবিন্দের 
স্তায় সীতারামও বঙ্জদেশে এমন একটী স্বাধীন হিন্দু রাজ্য 
সংস্থাপন করিয়! যাইতে পারিতেন, যাহ! পদানত করিতে বুটিশ 
শক্তির ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিকেও অনেক লাসোয়ারী, 
আসাই, মুদ্বকী, ফিরোজসহর, আলিওয়াল, ছোত্রাউন, গুজরাট 
ও চিলিয়নবালা ষমবাঙ্গজনে সমবেত হইতে হইত । | 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মীতারাম বাঙ্গাল! ও স*স্কৃত জানি- 
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ডেন। তিনি জারবী ও পারগিক ভাষা শিক্ষার নিমিভ চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। ভিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত হউন থা না হউন, 
ভিপি থে বিষ্কাকুরাঁগী ছিলেন ভাঙার সন্দেহ নাই । তাহার 
সভাতে অনেক সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ভিনি- মনোধোগের 
সহিত পণ্ডিতগণের শান্ধালাপ শুনিভেন। তাহার সময়ে এক 
মহন্স্দপুরেই সংস্কত ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্থৃতি ও স্ঠায়শিক্ষার 
বাইশটী চতুষ্পাঠী ছিল। আআমুর্কেদি-শান্বশিক্ষার জন্ত পাঁচটী 
কবিরাজের চতুস্পাঠী ছিল। ল্গীতারামের সমগ্র জমিদারীত্তে 
দ্বিতাবিক চতুষ্পাঠী ছিল।* তাহার প্রতিিত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে 
রাজসমাজ বলিত। তাহার জমিদানীর অন্তর্গত পঞ্ডিতগথকে 
মধ্যদেশের পণ্ডিত বলিত। সীতারামের সময়ে অধ্যদেশের 
পণ্তিভগণ জ্ঞানগরিমায় এভদুর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন ঘে, 
হারা নিমন্ত্রণের বিদায়ে নবদ্বীপের পঞ্ডিতগখ অপেক্ষা এক টাকা 
মাত্র কম বিদায় পাইন্তেন। নবদ্বীপের পঞ্তিতগণ অপেক্ষা 
এক টাক কম বিদায় পাবার কারণ শিক্ষা অভিজ্ঞতার হীনতায় 
নহে। নবদীপ প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার স্থান বলিগ্ন সেই স্থানের 
সশ্বানার্থ নবন্ধীপের পণ্তিগণ এফটাকা অধিক বিদায় পাইতেন। 
মভম্মদূ্পুর রাজধানীতে বাইশটা টোলবাড়ীর চিচ্ন পাওয়া ঘায়। 

দীতারাম আরবী ও পারসিক শিক্ষার প্রত্তিও মনোযোগ 
ফরিতেন ন।। এক মহম্মবপুরেই আরবী ও পারসিক শিক্ষার 
নিমিত্ত শুটা মোকৃতাব ছিল। কথিত আছে,_-যহুনাথ ম্জুমপারের 
'ভিন ভ্রাছুম্পুর পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ও গঙ্গগোবিন্ধ, দ্রিন ভাই 
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ভিন মোক্তাবে পারসিক্ষভাষ। গড়িতেন | সীতারাম ভিন ভ্রাতার 
পারলিক বিস্তার আলাপে পরসেস্বরকে অর্ধত্রেষ্ঠ ঘনে করিস! 
ভাঙ্গার মৌলবীকে পঞ্চাশ আস্রপি পুরস্কার দান করিয়াছিলেম ॥ 
যদ্ুন্বাথ মন্জুমদ|রের গৃহে একথানি হস্তলিখিত পারসিক পুস্তকে 
একটী কবিত। ছিল। তাহার মন্দ এই যে, “মৌলনী সামস্থন্দিন 
পারমিকভাষাঁয় তেমন পণ্ডিত ন। হইয়াঁও ছাত্রের গুণে ৫৯ মুদ্রা 
পুরস্কার পাইল । মৌলবী তোঁফেলব্গে ও আহম্মদগাজী সুপত্তিস্ত 
হইয়াও মুর্খ ছাত্রের দোঁঘে বাঁজসম্মানে সন্মানিত হইতে পারি- 
লেন না1” আমরা তিনটী মোকৃভাব ও তিন মোফৃতাবের 
মৌলবীর নাম পাইয়াছি। আরও মৌলবী ও মোক্তাব ছিল 
কিনা, তাহ] নির্ণয় কর কঠিন। 
বর্তমান সময়ে মহুপ্মদপুরে পার্ববন্তী বাউইঞ্ানিতে ঘে উ্া- 
চরণ ও মহাদ্দেব চত্রব সতী আছেন, তাহার! বৈগ্যগুরু সর্ধ্ববিগ্ঠার 
ননস্তানদিগের গুরুবংশ । তাহাদিগের পরিবারের কোন সত্রীলোক 
নীতারামের রাজত্বকালে গীড়িতা হইলে ৮২টী কবিরাজ উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বিরাশাটা কবিরাজের যত্বেও সেই রমণীর পীড়। 
আরোগ্য হয় নাই। করুবিরাজগণের মধ্যে অভিরাম কবিন্বাস্ 
বলিম।ছিলেন যে, ম্বর়ং ধন্বস্তরী আসিলেও সেই রস্নীর ক্ষয়রোগ 
আরোগ্য হইবে ন1। 
এডি সীভাপ়ামের অমিদারীক মধ্যে বছ সংখাক পাঠশালা 
ছিল। পাঠশালাঁর গুরুগণ দ্রাক্প ও ক্ষা়স্থবংশীয় ছিলেন । 
পাঠশালাসমুহে মিত্ব্য গুয়োজনীঘ বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হস্ত 
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মীতারামের ধর্ধশিক্ষাব্ষিয়ক কীর্তি ছুই ভাগে বিউপ্ত। 
প্রথম দেবালর ও দেবদেবী মুর্তি গ্রতিষ্ঠ। এবং দ্বিতীয়তঃ দেবো- 
সর সম্পত্তি দানপুর্ববক সাময়িক দেবকার্যের অনুষ্ঠানসমূহ 
স্থায়ীকরণ। গীতারামের পুরোহিতবংশে ভালপত্রের কোন 
পুষ্ঠকে এই বিষয় লিখিত ছিল । সীতারামের সময়ে মহন্দপুরে 
সাত শত ছুর্গোৎসব ও ছুই শত কালী পুজা হইত। ২২১ 
বাঁটীতে দোল, ৫৭ বাটাতে ঝুলান, ৫৫ বাটাতে জন্মাষ্টমী ও 
৬৩ ৰাটাতে রাঁসযাত্র! সমারোহে নির্ধাহ হইত। সীতারামের 
পুরোহিতের সর্বত্র কিছু কিছু বার্ষিক পাইতেন। মদাপুরের 
রাজরাজেশ্বর, দক্ষিণবাড়ীর কালী, লক্মীপ/শার কালী, বরিশালের 
কাপুরের শ্রীধর ঠকুর প্রভৃতি অনেক খিগ্রহ ও দেবদেবীর 
নামে সীতারাম নি্ষর দান করিয়া! গিয়াছেন। দক্ষিণবাড়ী ও 
লক্মীপাশার কালী সীতারামের স্থাপিত নহে; তথপি তিনি 
ঈক্ষিণবাড়ীর কালীমাতাকে ৭** শত বিঘা ও লক্ষ্মীপাঁশার কালী- 
মাতাকে অনেক নিষ্ষর জমি দান করেন । কুমরুলের দত্ত, নহাটার 
রায়, আমতৈলের চক্রবন্তা, ইন্দুরর্দির দক্ত প্রভৃতিকেও দেল- 
(চড়ক,পূজার জন্ত তিনি কিছু কিছু নিষ্ষর জমি দিয়াছিলেন।*' 
দানপত্রের অনুসন্ধানে আমরা! যাহা পাইয়্াছি তাহাই উল্লেখ করি- 
লাম। ইহা! ভিন্ন তাহার আরও অনেক দেবোত্তর ও নিফর দান 
ছিল, তাহ! নির্ণয় করা ম্থকঠিন।॥ জাতীয়-একতা ও সপ্ত/ব- 
বৃদ্ধির উপায়শ্বনূপ লোকসমাগন বাসনায় নীতারাম পুজাপর্বে 
উৎসাহ-বর্ধনার্৫থ অনেক নিষ্র দান করিয়াছিলেন। 
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 সীতারামের রাজধানীতেই অনেক গুলি' দেবাঁলয় ও দেবদেবী 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সকল দেবতার নামে তিনি যে নিষ্র, 
সম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা অগ্ভাপি রহিয়াছে। নাটোরের | 
বড় তরপের মহারাজ জগনিক্ত্রনাথ রায় সেবাইতরূপে সেই সকল 
সম্পত্তি দখল রক্ষ৷ করিয়! দেবসেবা চালাইয়। আসিতেছেন । 

অগ্যাপি লক্ষমানারায়ণের অষ্টপল ছিতল গৃহ বর্তমান আছে । 
ইহাতে এখনও ঠাকুর আছেন'। দ্িবাভাগে ঠাকুর নিপ্নতলে ও 
রাত্রিতে ঠাকুর দ্বিতলে অবস্থিতি করেন। অনেকে বলেন, লক্ষমী- 
নারায়ণ যাহার গৃহে থাকেন, তাহার রাজপ্র। কখনও নষ্ট হয় না। 
ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন, নড়াইলের জমিদার বাবু কালী-. 
শঙ্কর প্রকৃত লঙ্গীনারায়ণ অপহরণ করিয়৷ নড়াইলে রাখিয়াছেন, 
এবং কৃত্রিম লক্ষ্মীনারায়ণ মহম্মদপুরে আছেন। এই ঠাকুরের. 
এখনও সেবা ও তছুপলক্ষে অতিথিভোজন হইয়। থাকে ।. 
মধ্যাহ্নে অন্ব্যঞ্রন ও রাত্রে রুটি, চিড়া, হু্ধ, দ'ধ প্রভৃতি তভোগ 
দিবার নিয়ম আছে । লক্ষমীন্মরায়ণের মন্দিরে নিয্ললিখিত কবিত! 
লিখিতছিল £-- 

*লঙ্ষ্ীনারায়ণস্থিত্যে তর্কাক্ষিরসভূ-মিতে 
*নির্ষিতং পিতৃপু প্যার্থে সীতারাম্ণ মন্দিরং ।৮ | 

অর্থ। ১৬২৬ শকে (১৭০৪ খুষ্টানদে) লক্ষীনারায়ণ নামক 
শিলাচক্র-সংস্থাপনের জন্য পিতৃপুণ্যার্থে সীতারাম রায় কর্তৃক 
এই মন্দির নির্মিত হয়। 


লক্ষীনারায়ণের বাটার নিকটে জোড়বা্ালার ভগ্নাবশেষ 
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আছে। জোড়বাঙ্গাল। ছই চালবিশিষ্ট বাঙাল! গৃহের গ্ভাক্স 
ইষ্টকনির্দিত গৃহ । এই জোড়বাঙ্গালার এক খানিতে একটী 
ক প্রস্তর ও অপর খানিতে একটা শ্বেত প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ছুই মুর্তি এখন নাই। শ্বেত প্রস্তর- 
মূর্তির এখন ভগ্নাবশেষ আছে। 

দশভুজার মন্দির চতুফ্ষোণ। ইহার ছাদ খিলান কর ও 
বাঁড়ীটী একতল। দশতুজানিম্দমাণ সম্বন্ধে একটা কিন্বদস্তী 
প্রচলিত আছে। ভবানী কর্মকার নামক একটা কর্মকার 
প্রকাশ করে সে, তাহার পুত্র উত্তম দ্েবমূর্তি নির্মাণ করিতে 
পারে। সীতারাম ঘেই কর্মকারের পুত্র বারা এক স্বর্ণময়ী 
দশতূজ! গড়াইত্তে আদেশ করেন। ভবানী চক্রবন্থী নামক 
এক ব্যক্তি সীতারামের পেস্কার ছিলেন । যাহাতে স্বণ চুরি ন! 
ধাঁ, তাগার তত্াবধানের তার তাহার উপর থ|কে। কর্মকার- 
পুত্র বাটাতে অষ্ট ধাতুর দশভুজা ও রাজভবনে স্বর্ণময়ী দশভুজ। 
নিন্মাণ করে। প্রতিষ্ঠার পুর্ধ দিন রাত্রে অষ্ঠ ধাতুর দশ্ভুজ! 
পদ্মপুকুরে ডূবাইয়া রাখে। প্রতিষ্ঠার দিনে ন্ব্ণময়ী বশভুজ। 
স্নান করাইতে যাইয়! ন্বর্ণময়ী দশভুজার পরিবর্তে অষ্ট- 
ধাতুর দশভুজ! লইয়া আইসে। স্থতরাং অষ্ট ধাতুর দশভূ্জাই 
প্রতিষ্ঠা হয়| পরে কর্্কার প্রকাশ করে যে, অষ্ট ধাতুর 

দশৃভুজ! প্রাতিঠিত হইয়াছে, স্বর্ণময়ী দশতুজার প্রতিষ্ঠ। হয়. নাই, 
তাহা কর্ম্মকারের নিজের বাড়ীতে আছে। স্বর্ণময়ী দশভুদ্দা- 
নির্মাণকালে কড়-পাহারার বন্দোবস্ত হইলে কর্মকার প্রকাশ 
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করে যে, তাঁহাদের উপর ধর্মভাঁর দিলে তাহার! অর্ধেক চুরি 
করে এবং তাহাদের কার্যের প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখিলে তাহার 
যোলআন চুঁষি করিয়া থাকে | সীতারাম কিছুমাত্র চুরি করিতে 
দিবেন না এবং যৌলআঁনা চুরি করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার 
দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । যখন প্রতিষ্ঠিত দশতুজা মুস্তি 
অষ্টধাতুনির্ষিতা প্রমাণিত হয়, তখন সীতারাম কর্মকারের 
তক্করতার চাতুধ্য জন্য শ্বর্ণময়ী দশতূজা তাহাকে পুরস্কার দেন। 
এই স্বর্ণময়ী দশভূজা পেস্কার ভবানী প্রসাদ চক্রবন্তী ক্রয় করিয়া 
নলিয়াগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই দশভূজ! মুক্তি 
অগ্তাপি পূজিত হইতেছেন। এই কিনবদস্তী অন্তভাবেও প্রচলিত 
আছে। ভবানীপ্রসাদদ কর্মমকারের পুত্র কমলা রাণীর জন্ত 
একছড়া' হীরক-খচিত দ্র্ণহার নির্মাণ করে। ভবানী পুত্রকে 
সঙ্গে করিয়া হারসহ রাজদরবারে উপস্থিত হয়। রাজ! সীতারাম 
হার দেখিয়া কর্মমকারপুত্র ন্বর্ণাভরণগঠনে উত্তম শিল্পী বলিয়! 
প্রশংসা করেন। এই প্রশংসাবাদে ভবানী প্রতিবাদ করিয়! 
বলে £-_ছেশাড়া গড়তে শিখেছে বটে, কিন্তু চুরি শিখে নাই। 
চুরিতেই ব্যবসায়ে লাভ। রাজা এই কথ! শুনিয়া! ভবানীকে 
জিজ্ঞাসা করেন £--তোমার পুত্রকি কিছুই চুরি শিখে নাই? 
ভবানী তদুত্তরে বলে £-_-শিখেছে বটে, টাকায় অর্ধেক। অন- 
স্তর রাজা আবার জিজ্ঞাসা! করেন £--ভবানী! তোমার পুত্র 
আর্দেক চুরি করিতে পারে, তাহাতেও তুমি তুষ্ট নহ। তুমি কি 
(পরিমাণে চুরি করিতে পার? তদুন্তরে ভবানী নিবেদন 
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করিল £-মহারাজ ! ক্ষমা করিবেন, আঁমি যোলমানা চুরি 
করিতে পারি। অতঃপর ভবানীকে স্বর্ণময়ী দশভুজ! . গঠন 
করিতে আদেশ করা হয়। ভবানী প্রহরীকর্ৃক পরিরক্ষিত 
হইয়া সুবরণময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ভবানী 
উল্লিখিত উপায়ে স্বর্ণময়ী দশভূজার পরিবর্তে পিত্তলমর়ী দশতুজা 
প্রতিষ্ঠা-মন্দিরে উপস্থিত করে। দশতুজা প্রথমে ইষ্টকনির্ষিত 
বাঁঙল! ঘরের ন্যায় বারন্দাযুক্ত গৃহে সংস্থাপিত ছিলেন। দশতৃজা- 
মন্দিরে নিম্ন 'লখিত কবিতা লিখিত ছিল £__- 
ূ *মহীভূজরসক্ষৌনীশকে দশতৃজালয়ং 
অকারি শ্রীমতানীতারামরায়েণ মন্দিরং ।৮ 

অর্থ। ১৯২১ শকে (১৬৯৭ খুষ্টাকে) সীতারামকর্তৃক 
দশভজালয় নামক মন্দির নির্মিত হয়। সীতারামের দুর্গমধ্যেই 
অপর মন্দিরে কষ্ণবিগ্রহ ছিলেন। এই বিগ্রহ এখন দীঘা- 
পতিয়!-রাঁজভবনে আছেন । 

কানাইপুরে সীহারামের দ্বিতীয় বিগ্রহ-ভবন। তিনি 
কানাইপুরকে যশোদানন্দবদ্ধন কংশারি কৃষ্ণের নিকেতন বৃন্দাবন 
কল্পনা করিয়া কুষ্চবলরাম-বিগ্রহ জংস্তাপিত গ্রামের নাম 
কানাইপুর রাখিয়াছিলেন। তন্লিকটবর্ভী গ্রামসমূছ্নের নাম 
গোকুলনগর, গোঁপালপুর, হরেরুষ্পুর প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন,। 
কানাইপুরের কৃষ্ণবলরামের ভবনে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখান হইয়াছে । অনুমান হয়, এই দেবালয় সীতারামের চরম 
উন্নতির সময় নির্মিত হ্ইয়াছিল। এই বিগ্রহের অক্রালিকা 
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বেরূপ কারুকাধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য আছে, সেরূপ অট্রালিক! আর 
এতদেশে লক্ষিত হয় ন1। ইহার ছাদ ;খিলান করা ছিল। 
ছাদের মধ্যস্থলে একটী উচ্চচুড়1 ও চারিপার্খে চারিটী অপেক্ষা" 
কৃত ক্ষুদ্রচুড়া নির্মিত হুইয়াছিল। এই পঞ্চচ্ড়ার জন্য ইহাকে 
পঞ্চরত্বের মন্দির কহে। কালের কঠোর করম্পর্শে ইহার ছুইটী 
চুড়া এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে । এই মন্দিরের দ্বার ও গবাক্ষ সকল, 
চন্দনকাষ্ঠনির্মিত; তাহাতে দাকুময় কৃঞ্ণবলরাম ও বাধামুন্তি 
সংস্থাপিত £আছেন। মন্দিরগাত্রে নিম্ললিখিত শ্লোক লিখিত 
হইয়াছিল ;-- | 
*ব)ণদন্দ।স্চন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোযাঁভিলাঃ। 
শ্রীমঘিশ্বাথাসোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভান্ুতুল্যঃ ॥ 
ভ্রজ্জংম্েহোপধুক্তং রুচিররুচিহরো কৃষ্ণগেহং বিচিতং। 
শ্রীদীতারামরায়ো ষছুপতিনগরে ভক্তিমস্তঃ সসর্জ ॥৮ 
১৬২৫ শকে (১৭০৩ খুঃ) কৃষেের সম্তোষের জন্য রুচির পচি- 
হব শ্ীনদবশ্বাস-খাসোস্ভৰ কুলকমলে রবিসদূশ শ্রীপীতারাম রায় 
ক্তিমন্ত হইয়। যছুপতিনগবে বিচিত্র কঞ্চগেহ নির্্ণ করেন । : 
এই অট্টালিকা! উত্তরের পোঁতার, তাহার দক্ষিণে সুন্দর 
লাউমন্দির। নাটমন্দিরের দক্ষিণদিকে ইষ্টকনির্থিত জোড় 
বাঙ্গালা । নাউমন্দিরের পশ্চিম ও পূর্ব পার্থ ছুইটী অষ্টালিকার 
ভগ্রাবশেষ আছে । শুনা যায়, তাহার একটা ভাগ্ডার গৃহ ও 
অপর্টী ভোগগৃহ ছিল। এই বিগ্রহের ন্বর্ণরৌপ্যনির্শিত বনছ- 


সংখ্যক বাসন ছিল । 
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সীতারাফ হগৌত্সর, শ্যামা, জগ্ঠাতী, রাষ, দোল, চড়র, 
রথযাত্রা ঝুললান, জন্মাষ্টমী প্রন্ততি পুজা! উৎলবে মহাসমরোক্ 
কুরিতেন । এই নকল দেবসেব ও পূজাপার্বগের জন্ত বহুসংখ্যক 
দ্রেবোততর সম্পন্তি সীতারাম দিয়াছিলেন। তিনি নিজের দেব: 
স্রেবার ভন্ত যেমন দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন, সেইন্ধপ 
তাহার রাজোর মব্যে সকল দেবালয়ের দেবসেবার জন্য ও পুজা- 
পব্বের জগ্ত গ্রঢুর পরিমাণে দেবোন্তুর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। 
স্কীহার এট দেবোত্তর সম্পত্তি দৃষ্তে বোধ হয়, হিন্দু ক্রিয়াকলাপ 
গ্রচার কাঁপণার জন্য তাহার বিশেষ যত্ব ছিল। সীতারামের 
ছুরগহ্থিত লক্্মীনারার়ণ, দশভুজ| ও কাঁনাইপুরের কৃষ্চবলরামের 
পুজা ও উং৭7 এখনও না'টারের বড় তরপের বাজার ততন্বাব- 
ধনে সম্পাদিত হইতেছে । মহম্রপুর অঞ্চলে সাদারণের বিশ্বাস 
এই নে, সকল দ্রেবদেবাই বিলক্ষণ জাগ্রত আছেন । এই সব 
দরেবদেবীগণের সেবায় ও তৎ প্রদাদে অতিথিগণের ভোজনে ক্রটা 
ও অবত্র করাপন এই সব দেবোত্বর সম্পির নায়েব, ভৃত্য, পাঁচক 
প্রনথতির বংশ থাকে না। কথিত আছে, জাবডিনস্কিনার কোং 
সীতারামের কোন সম্প্তি ক্রয় করিয়! কৃষ্জবলরামের সম্পত্তি 
লইবার জন্য পাবনার জজ আদালতে এক মোকদমা! উপস্থিত 
করেন । দেবোত্তর রক্ষার জন্য মণেষ্ট চেষ্টা করা হয় । মোক- 
দ্রস! শেষ হইরাছে এবং উভপন পক্ষের উক্িলগণের বন্ডুতা হইয়া 
গিয়াছে । ঠাকুরের পক্ষের উকিলবাধু অন্থুঙ্থ থাকাস্ব এবং 
মোকদ্দমাটী ছারিবেন, আশঙ্কায় বাঁপাঁয় শয়ন করিয়। আছেন। 
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তিনি সাঁদন্ি নিদ্রা স্বপ্ন দেখিলেন, এক ত্রাঙ্ছণ লাঠীহক্কে 
ঠাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে পদাঘাঁত করিরেছেন প্ররং 
বলিতেছেন, “শীন্ব উত্িষ্া। কছারিতে যাঁ। আমার মোকদ্দম! 
যায়, তুই সুখে ঘুমাইতেছিম্‌, আবার মগয়ান জবাব করিস, 
আমার মোকদ্দমা যাইবে না।” ডাঁকল থাবু স্বগ্নর্শনের পর. 
আবার কাঁছারীতে গমন করিলেন । জঙ্গ. সাহেব লিখিত রায় 
ছিড়িয়া ফেলিয়া ডকিল বাঁবুগণের বাঁণান্ু 1 পুনরায় অবণ 
করিলেন । বলাবাহুল্য মোকদমা খিগ্রহের অন্থকুলে নিষ্প্তি 
হইয়াছিল। 

সীতারাম হিন্দু দেবদেবী যেরূপ গ্রতিষ্ঠ। ও পুজা-অর্চনা 
করিয়াছেন, সেইরূপ মুসলমানদিগের মসগ্জিদি ও মুসলমান ধর্্া- 
নুমোদিত উংসবাদির রক্ষার জল্ট ও চেষ্ট। পাইয়াছেন। এত- 
ছুদেশো ছুই একটী মস্জৰ সীতারামের নির্মিত বলিরা পরিচিত 
আছে। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত অনেক পাঠাশ গানের পাঠান” 
দিগের বন্মোন্দেণে কিছু কিছু লাখেরাগ ছে । 

সীতারামের যে বিস্তীর্ণ দুর্গে চতুদ্দিক্‌ হতে সমবেত ক্ষত্রিয়, 
পাঠান ও দেখায় সৈনিকগণ স্থাণলাভ কণিরাছে, অন শস্ত্ গ্রণয়ন 
করিয়াছে, যুক্ববিগ্ঠ। শিক্ষা করিয়াছে, একত'হুঞ্রে শাবদ্ধ হই" 
মাছে, বহিঃশক্র ও অত্বঃশক্র দমন কগিয়া লো+ঠিতকর ও 
ধর্মুশিক্ষা এদ নান! সদনুষ্ঠান করিতে পুণাশ্সেরক, অতুল্য গ্রতিভা- 
বম্পন্ন, উদারচেত। সীতারামকে সমর্থ করিয়।ছে, সীতারামের সেই 
দুর্গের ভগ্নাবন্ষের অবস্থাবর্ণন তাহার এবিধ সাধু কাধের 
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মূল বলিতে হইবে | এক্ষণে আমর! সীতারামের ছর্গের ভগ্নাৰ- 
শেষ বর্ণনা করিব। 

১ সিংহদ্বার। চাঁক্লার কাছারী পার হইলেই সিংহদ্বার। 
এই সিংহদ্বার অন্তঃপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। পূর্ব একটা 

* প্রকাণ্ড তোরণ ছিল, এক্ষণে কেবলমাজ থাম আছে। পূর্বে 
এই দ্বাষের খিলান অর্ধচন্ডাকারে ছিল। 

২ পুণ্যাহ-গৃহ। এই তোরণের অনতিদুরে পণ্যাহ গৃহ 
ছিল। পূর্বে এ একটা এক কক্ষবিশিষ্ট বহুদূর বিস্তৃত একতল 
গৃহ ছিল। ইহাতে পুণ্যাহ অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিনের 
কর আদায়ের উৎসব হইত। এক্ষণে ইহার ভগ্রাবশেষ ইষ্টক 
রাঁশি জঙ্গলে আবৃত আছে। 

৩ মালখানা। সিংহ্ঘার পার হইয়! উত্তরের দিকে গেলে 
তিন খানা বাঙ্গালা গৃহের স্তায় তিনটা অষ্টলিকা দেখিতে পাওয়া 
যাইত। এই ঘর সকলের ছুইটী গৃহ মালখানা (ধন।গার ) 
ক্বরূপে ব্যবহৃত হইত এবং পশ্চিম পার্থের গৃহে প্রহরীগণ 
থাকিত। এই তিন গৃহের ভগ্নাবশেষ ইষ্টকস্ত,প মাত্র আছে। 

৪ তোষাখানা। মালখানার একটু পশ্চিমে তোষাখানা । 
ইহাও একটা স্থুবৃহৎ অট্টালিকা । ইহার সম্মুখে প্রকাণ্ড বারাগ্া 
ছিল। এই গৃহে তৈজসপত্র ও বহু দ্রব্যাদি থাকিত। এই 
গৃহের স্তস্ত ও খিলানগুলি অন্যাপি বর্তমান আছে। 

৫ অন্তঃপুর। সীতারামের অন্তঃপুর ধনাগাঁর পুক্ষরিণীর 
পার্থ অবস্থিত ছিল। সেই সকল অট্টালিকার জঙ্গলাবৃত-ইষ্টক- 
১২৮ 


সীভারাম-রাঁয় 


হাশি পতিত রহিয়াছে। .কোন অষ্রালিকার ভিত্তি, কোন: 
অন্টালিকার একটা স্তম্তমাত্র বিদ্কমান আছে। ইঠ্টকরাশি 
দৃষ্টে অনগমিত হয়, বহুষংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। একটা 
অট্টালিকার.কিয়দংশ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। লোকে ৰলে সেইটাই 
সীতারামের শয়নগুহ ছিল। 

৬ ঘ্লেনাবারিক। স্থানে স্থানে অট্রালিকার বৃহৎ বৃহৎ 
ভিত্তি লক্ষিত হয়। সেইগুলি দ্বিতল,ব! ত্রিতল নেনানিবাস ছিল। 

৭ দ্বোলমঞ্চ। ফাল্তুন. মাসে দোলপুর্ণিমায় এই স্থানে লক্ষ্মী: 
নারায়ণ, রৃষ্ণবলরাম প্রভৃতির দৌলপুজা হইত। দেোলমঞ্চ 
সীতারামের সময়ে নির্মিত। এই মঞ্চ মধো মধ্যে সংস্কৃত হওয়ার 
অগ্ঠাদি সম্পৃণ অবস্থায় আছে। দোলমঞ্চ ৩২ হাত দীর্ঘ ও ২৪ 
হাত প্রস্থ । ইহার ছাদ প্রায় ২, হাত উচ্চ। 

৮ কাছারী ও জেল। দক্ষিণ গড়ের উত্তর দিকের রাস্তার 
মধ্যস্থলে একটু দূরে সীতারামের কাছাপী ও জেলখানা । 
কাছারীটা রাস্তার একটু নিকটে । জেলখান! এ রাস্ত। হইতে 
কিছু বেশী উত্তরে অবস্থিত ছিল। কাছারীতে বসিয়া সীতারাম 
রাজকার্য্য পর্যালোচনা! করিতেন ও তাহার জেলে অপরাধী 
বন্দিগণ থাকিত। এই ছুই অষ্টালিকার কোন কোন প্রাচীর 
অগ্ধাপি বর্ধমান চাঁছে। 

৯ কাননগেো কাছারী। দক্ষিণ পার্থর রাস্তার পুর্ব কোপে 
কাননগে! কাছারীর ভগ্নাবশেষ অগ্যাপি বি্তমান আছে। 
কাননগো জমিদারী মাপ ও তাহার রাজন্ব নির্ধীরিত করিতেন 

৯২৯ 
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রামসাঁগরের উত্তর দিকে বর্তমানে যে রাস্তা আছে, সেই 
রাস্ত। দিয়া গমনকালে প্রথমে বাজার, তার পর যে স্থান হইতে 
ব্বাস্তা পশ্চিমাভিমুখী হইল, সেই স্থানে কাননগো কাছারী, তৎ- 
পরে পদ্ম ও চুণাপুকুর, তাহার কিঞ্িৎ পশ্চিমে তারামণি ঠাকু- 
রাণীর বামচন্ত্র-বিগ্রহালয়, ভাহার উত্তরে দোলমঞ্চ। অনস্তর 
পরবর্তী, জমিদারগণের কাছিারী বাড়ী, তারপর সীহারামের 
কাছারী ও জেল। তারপর সীতারামের রাজকোষ-পুর্ষরিণী, 
তংপর সীতারামের বাড়ী, তৎপর সীতারামের সিংহদ্ার, তৎপর 
পুণ্যাহগৃহ, তৎপর ধনাগার, তৎপর নাটোররাজের শিবমন্দির, 
তংপর দশকুজা-মন্দির, তৎপর তোষাখানা ও তৎপর লক্ষ্মী-. 
নারায়ণেপ মন্দির । ওঝেষ্টল্যাণ্ড সাঞ্জীব বলিয়াছেন, বাঁজার ও 
গণকাপাড়। সীতারাঁমের দুর্গমধ্যে ছিল। বাজারের কিয়দ'শ 
এক্ষণে দুর্গ সংলগ্ন বটে, কিন্তু ছুর্গ মধ্যে বারবিলাপিনীগণের বাস 
ছিল তাহা কি প্রক্কারে ওয়েষ্টলাগু নিরূপণ করিলেন বুঝি না। 
বোঁধ হয় ছবিপার ভিট! দৃষ্টে সাহেবের এই ভ্রমবিশ্বাস জন্মিয়াছে। 
ছবিল! অন্তঃপুর-প্রহরীর উত্তরাধিকারী পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৮৯ 
খুঃ একজন মুচি বেতসলতা কর্তন করিতে যাইয়! গীতারামের ভগ্ন 
অট্টালিকর ইষ্টক মধ্যে এক বাক্স রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল1 এই 
টাকা গুলি অকবর বাঁদসাছের আমলের টাক1।  ইহাঁর প্রত্যেক 
টাকা মেসতর আন! মূলো বিরুয় করিয়াঙ্থে। মুচির বাড়ী 
ফুল্সবাড়ী গ্রামে ছিল । এই স্থানেই বলিয়া রাখি, সীতারামেক 
কর্মচারীর কীর্তিও সীতারামের কীন্তি মধ্যে গণ্য। সীতারামের 
পু 
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উকিল মুনিরামের ধূলজুড়ির বাড়ীতে দেবালয়ে নিম্নলিখিত কবিত। 
লিখিত ছিল £ 
*পৃহ্যচন্্ররসইন্দৌ কৃষণচন্ত্রশ্ত মন্দিরং 
ইদং কৃতিমুনীরামো রামভদ্রন্ত নন্দনঃ |” 

অর্থ। ১৬১০ শকে (১৯৮৮ খুষ্টাবে) রামভদ্রের পুর 
মুনিরা কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিগ্রহের মন্দির নির্মাণ করেন । 

লক্ষমীনারায়ণ-ঠাঁকুর-প্রাপ্তি সন্বন্ধে চারিটী কিংবদস্তীর কৃত" 
কাংশ আমরা পূর্বেই বলিক্াছি। (১) সীতারামের নিজের 
অর্থবক্ষুরে ভ্রিশূল বিদ্ধ হওয়ায় লক্ষমীনারায়ণ দেখা দেন। (২) 
শাহাঁর পিতার অশ্বক্ষুরে ভ্রিশূলবিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে তৃগর্ডে 
পাওয়। যাঁয়। (৩) সীতাৰাম প্রাতঃকৃত্য করিতে যাইয়া মুত্তিক! 
মধ্যে লক্ষ্ীনারায়ণ প্রাপ্ত হুন। (৪) লক্ষষমীনারায়ণ সীতারামকে 
আদেশ করায় তিনি তাহাকে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া আনেন। 
এই চারি কিংবদস্তীর মধ্যে সীতাঁরামের পিতা উদস়নারায়ণ যে 
লক্্মীনারায়ণ প্রাপ্ত হন, এই কিংবদস্তীই আমি সত্য মনে করি। 
সীতারামের পিতা লক্ষমীনারায়ণ পাইলেও প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে 
পাঁরেন নাই। -সীতারাঁঘ তাই উত্ত দেবালয়ের মন্দিরে শ্পিভৃ- 
পুণ্যার্থে” এই কথা লিখিয়াছেন। কানাইপুরের কুষ্ণবলরান্ক 
লীতারাম শুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের পরামর্শ ক্রমে স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন, একথ৷ কৃষ্ণ ব্লরামের মন্দিরের শ্লোকের “কষ্ণতোষা* 
চ্থিলাবঃ” শর্ষে প্রতিপন্ন হয়। এই রুষ সীতারামের গুরু 
ককষ্ণবল্লত। ষ্ঠ 
১ 





 সীতাবামের' মহুম্ম্দপুর ছুর্গ ও তশ্নিকটস্থ কীন্ত্িপমূহের এক-' 
খান! ক্ষুদ্র মানচিত্র পর পৃষ্ঠান্স প্রকাশিত এবং সেই চিত্রে অস্থিত 
৯১২, প্রভৃতির সংখ্যানিপ্দি্ স্থানের বিবরণ নিয়ে প্রন ন্ত হইল। 

১ রামপাগর | ২ গড়। ও রাজপথ । ৪ টুণাপুকুর | ৫ মেণা- 
হাতীর কধর। ৬ পন্মপুকুর। ৭ অজ্ঞাত। ৮ জেলখানা । 
৯ দৌলমঞ্চ । ১* দশভুজার মন্দির। ১১ লঙ্্মীনারায়ণের 
মন্দির । ১২ জোড়বাঙ্গলা । ১৩ রাজকো পুকুর । ১৪ সীতী- 

. কামের বাস করিবার দ্বিতলভবন । ১৫ অন্দরমহল | ১৬ তোঁবা.' 
খানা । ১৭ সাধুখর পুকুর (সদরপুকুর )। ১৮ শিবমন্দির । 
১৯ সুখসাগর । ২* সিংহদার 


১৩২ 


মহম্মদপুরের ভগ্ন-দুর্গ ও নিকটস্থ কীিসমূহের মানচিত্র । 
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সীতারামের ধন্দ্ ও সমাজনীতি 


যদিও পুণ্যাস্্া সীগারাম বর্তমান সমর হইতে সার্ধ ছিশত 
বংসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া,ছলেন, যদিও সে সময়ে পাশ্চাত্য ' 
শিক্ষার বিমল আলোক ও পাশ্চাতা উদার ভাব বঙ্গীয় সমাজে 
গ্রবেশপুর্ববক খঙ্গায় হিন্দু-সমাঞ্জকে অণুমাব্রও কলুষিত করে নাই, 
যদ্দিও তৎকাঁলে এ দেশে সস্কত, আরবী এবং পারসিক শিক্ষা 
ব্যতীত এদেশে উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা শিক্ষার পদ্ধতি ছিল না, 
তথাপি তৎকাঁলে সীভারাম যেরূপ ভর্দারু ধ্দনীতি ও সমাজ- 
নীতির পরিচয় দিয়] গিয়াছেন, সেরূপ উদ্ার-নীতির পর্সিচয় 
আধুনিক বিশ্ববিদ্বালয়ের শেষ উপাধিধারী সম্রান্তবংশীয় মান্তগণ্য 
ব্যক্তির কাঁষ্যেও পরিলক্ষিত হয় না। হতভাগ্য ব্ঙ্গদেশ ] হতভাগ্য 
বঙ্গ মাতঃ! তোমার হিন্দুসমাজে--তোমার সুসলমান-সমাজে 
কুদ্রাণয়তা, স্বাথপরত, অদুরদশিতা, পক্ষপাতিভ প্রস্ৃতি এরূপ 
ভাবে প্রবেশ করিয়ছে এবং এই ঘ্বণত দোষ প্রক্ষালন করিতে 
হিন্দু-মুসলমান বঙ্গদস্তানগণ এরূপঠাবে উদ্বাসীন আছেন যে, 
তাহা স্মরণ করিলে হৃতসব্বস্ব ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় করমর্দীন 
করত উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় । এদেশীয় অধিকাংশ 
মুসলমান হিন্দু হইতেই ইস্লামপর্্ে দীক্ষিত হইয়াছেন'। হিন্দু- 
১৯ ১৬১৩ 
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উর তরিকা 


মুসলমান এক্ষণে এক-শ্রামে বাস করিতেছেন, হিন্দুর প্রজ!1 
মুসলমান হইতেছেন এবং মুসলমানের প্রজা হিন্দু হইতেছেন। 
ধর্মেই ঝা পার্থক্য কি আছে; মুসলমান বলিতেছেন, পলায় লাহে 
হেলেল্লা মহম্মদ রম্থুল আল্লা” অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর এবং 
মহন্মদ্দ তাহার ধর্মের প্রবর্তক, হিন্দু বকিহেছেন "একমেবা- 
দ্বিতীরম্ত। অতএব মোটের উপর হিন্দু-মুসলমাশের একই ধর্ম, 
উভয়েই এক ঈশ্বরের উপাসক। সাধারণের ধর্ধশিক্ষার নিমিত্ত 
দেবদেবীর মুর্তিপুজ! বা অর্চনা এবং উত্সব হিন্দু ণের অনুষ্ঠেয় 
হইয়াছে । অন্যদিকে মাণিকপীর, গাঞ্গী, সত্যগীর গ্রসৃতির 
নিমিত্ত সাঁধাঁরণ মুললমানগণ দিন্নি গভভূতি দয়াছেন। সাবারণ 
লোকের ধর্ম যাহ! হউক, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু-মুঃ লমানের ধর্ম 
এক, তুবে গ্রভেদ কিষে.$ প্রভেদ এক থাঁকে।। থাঁকের 
প্রিভেদ্ কি প্রভেদ ?* দেশ ভেদে, কাল ভেদে, কাদঃভেদে হিন্দু 
নে সকল খাগ্ঘ পরিত্যাথ করিগাছেন, মুসলমান অন্নাদন শত 
প্রধান দেশ হহতে এদেশে আগত বাঁলয়া ০স খাস ছাড়েন লা । 
হিন্দুর মধ্যে গোমেপযজ্ঞ ছিল । উত্তরচরিতে দেখা যায় জানকণ 
পোবনে যাইয়। শ্মক্রল মুনিগণকে এক বৃহৎ ভোজ দিতেছেন 
এবং মুনিগণ শ্বশ্রুন আলোড়ন করিয়া গো মংস আাংল পরম 
হর্ষে ভক্ষণ করিতেছেন। অতএব হিন্ফু-সুললমানে এভেদ কি £ 
আমর! হিন্দু-মুসলমানে-_প্রাভেদ দেখি, পরস্পর মিশিতে পারি 
না ও.মিশিতে জানি না। 

এই হিন্দু-মুসলমানগণের পার্থক্য-পয়োধির জোয়ার ভাট! 
ট ১৪ 


সীতারাম রায় 


নাই-_-একটানা শোতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে 
র্-সংঘর্মণ ূপ ঘূর্ণি বাধু উপস্থিত হইয়া এক স্থানে মহরম 
লয়! দাঙ্গা ও অপর স্থানে দলের ভুলি লইয়া কাজিয়া হইন্ডেছে। 
ধ্মবিষম়ে শান্ত বৈষবে যে প্রভেদ, সৌরগাণপত্যে যে গ্রেদ, 
মুললমান হিন্দুতে তদপেক্ষা অধিক পার্থকা নহে। থ:কে ধর্ম 
পার্থক্যরূপ পয়েধি বিরাজিত থাকুক, এদেশে কি আর ভগী- 
প্নথের জন্ম হয় না যে, পবিত্রসলিলা স্িগ্থহোর! শত শত জাহ্বী 
আনিয়া উন্তুরপূুরুষের উন্নতিকামনার় এই সমুদ্র কটুত্ব ও 
লবণত্বদেষ বিদুরিত করে? হিন্দু মুসলমান একই আধ্য জাতির 
বিভিন শাখা, একঠ ঈথ্বরের উপানক্, এক গ্রামে বাদ করিয়া 
হয়ত সকলেই এক কুষিশেতে কার্য করিতেছেন অথব। এক 
ইংরাজ অফিসে কর্মগরী হইয়াছেন ॥ এক্ষণে দ্বেষাদ্ষী ও 
পার্থক্যের ক্ষ নাশয়তা কি থাকা ভাল ? মন বড় না হইলে বড় 
কার্যে হস্তক্ষেপ কর! যায় না। ক্ষুদ্রাশয়তার ক্ষুদ্র কুপে দণ্ডায়মান 
থাকিলে ছিমাদ্বিশিখরে দণ্ডায়মান হইরা নিরপেক্ষপাতিতার 
দুরবীক্ষণ নয়নে আটিযা যে মনোরম সুষ্ঠ দৃশ্ব' অবলোকন কর! 
যায়, তাহ! কুপস্থ্িত বাকি স্বপ্নেও কল্পন1! করিতে পারে না। 
আমরা সকলেই ক্ষুদ্রাশয়তার কূপে পতিত ॥ আমরা স্বার্থপরতার 
ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে হ্বান্তনোদনশীল তিরস্কারের প্রবাহদয়ী প্রণরিনী, 
দেহি-দেহি-বরসম্পন্ন-নন্দন-নন্দনী, আকাঙজ্ষাময় ভ্রাতাতগ্নী, 
বাংসল্যময় জনক-জননী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না? 
'্সাধুনিক শিক্ষার এই স্বার্থপরতার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়! কেবল স্ত্রী- 
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-পুহেই বিরুদ্ধ রহিয়াছে । মাতর্বঙ্গভূমি ! হতভাগ্য বঙ্গীয় 
ল্রাতগণ ! একবার চতুদ্দিকর ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের কার্ধোর 
প্রতি দৃষ্টি কর। তোমার অবস্থার সহিত একবার ভাছাদের 

-ক্যবস্থা তুলনা কর। একবার তোমার জাপানি ভ্রাতা ও বৃটনীয় 

“ঝাজপুরুষের প্রতি দৃষ্টি কর। তোমাদের গুহে একতার বিন্দু 

মাত নাই, জাতীয় উন্নতির অনুষ্ঠান মাত্র নাই, ভোমরা পীঁচজনে 

,মিলিযা একটা সিলায়ের কল করিতে পার না, দেখ তোবার 
ত্রাত| ও রাজপুরুধগণ কি অমানুষিক কার্ধযা সকল সম্পাদন করি- 

তছেন। শত শত যুনক স্বদেশের কল্যাণে সমরানলে জীরন 

,অআ'হুতি দিবার জন্য সোংসাভে গ্রফু্প মনে অগ্রসর হইতেছেন। 

এখন হইতে সার্ধ দ্বিশত বর্ষ পুর্বে যখন কতলু খশ, 

“দাঁযুদ খ?, সোলেমান কররাণী প্রভৃতি পাঠান নবাব ও কাঁলা- 
পাহাড় প্রভৃতি হিন্দুরশ্বত্রই মুসলমানপন্্দীক্ষত পাঠান সেনা- 
.পতিগণের লেমিহর্ণণ অন্যাচার লোকের স্বৃতিপথে জাগ্রত ছিল 
এব* মোগলঞা হীর মুসলমানগণের অত্যাচারে হিন্দুগণের হ্বংকম্প 
উপস্তিত হইতেছিল, তখন সীতারাম প্রকৃত বলদঞ্চয়ের জন্তা সুদৃঢ় 
ভিন্তিতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নংস্থাপণের জন্য ভক্মাবৃত পাঠান 
'সৈনিকবহ্ছি উদ্দীপ্ত করিয়া মাগলতেজ ক্গীণতর করিবার জন্ত 
তিনি পাঠানদিগকে ভাই বলিরা তাহাদিণের সহিত অতি সাধু 
ব্যবহার করিয়া মোগল অভাচারেউ পী/ড়ুত পাঠানদিগকে আশ্রয় 
দি” প্রবল হিন্দু-পাঠীনমিশ্রিত সৈম্তব্ল গঠন ও স্নেহ সদাশয়তার 
মূলে তাহাদিগকে দৃঢ় একতাবন্ধনে আবদ্ধ ক.'রয়ছিলেন। 
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সাহার খর্শববিশ্বাস উদার ও উন্নত-ছিলা। তিনি হিন্দু-মুসলমাদ 
বুঝিতেন না) তিনি' নিয়শ্রেণী উচ্চশ্রেণী হিন্দ, জানিতেন নী; 
জাতীয়-পার্থকা--_সাম্প্রদায়ি ক-পার্থকা প্রভৃতি তিনি বুঝিতেন না ॥ 
'চীহার লু দৃষ্টির লক্ষ্য উচ্চতর ধর্মের দিকে ও উচ্চতর 
ক্ধ্যের দিকে নিয়োজিত হইয়াহিল। তাহার দয়া, মমতা) 
প্্েহ ও সদশয়তাগুণে তিনি ক্ষভ্রিয়-পাঠানে) চগডাল-ডোমে, 
বাগণী-কাওগায়। বঙ্গায় কায়স্থ-ব্রাঙ্ণে এক দু স্ব/বীল 
রাজ্য নংস্থ(পন-সমর্থ অনীকিনা সংগঠন ক'নয়া ছলেন। 
দীতারাম যেমন হিন্দুমুসলমানে, চগ্ালে ব্রা্গণে, গাতীর় বাঁ 
সাম্প্রদা।য়ক পার্থক্য গ্রাহ্থ না করিয়া সকলকেই একতা 
বদ্ধনপুর্বক একদেশীয় মহাবলের সঞ্চয় করতেছিলেন, তদ্রণ 
শাক্ত, বৈশ্ুব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধন্ুদন্্রদায়ের বিভিন্নত! 
গ্রন্থ না কাঁরয়া তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের পার্খে শিব এবং দশভুজার 
পার্খে রাধার প্রতিষ্ঠা করিগাছিলেন ! পুব্বেই উক্ত হইয়াছে, 
রত্রেশ্বর ভঙ্টাচাঁব্য সীতারানের ব'শের শাওগুর ও রুষ্ঃবলক 
গোহ্বামী তাহার বৈষুবগুর ছিলেন, তিনি উভয় গুরুর ভপর 
তুল্য ভক্ভি,গ্রদর্শন করিতেন । তিনি বৈষ্বগুরূকে শাস্িন্ণ 
ও দৈবকাধ্যের উপবেষ্ট। এবং শাক্তগুরুকে নমরাদি কাধোর 
পরামর্শণাত। করিয়! উভয় গুরুদেবের আজ্ঞাবহ কিক্কর-স্থরূণ 
গঁকিয়া হিন্দূমুসলমান-বিছেষ্-রহিত। ব্রাঞ্গণচ গালে গাক্য- 
বঙ্িত সুদৃঢ় ভিন্তিতে শান্তিময় হুখময় সনাতন ধর্মরা গ্য-প্রতিষঠায 
প্রবৃত্ত হইয়াঁছলেন । বেলগাহী পরগণানন অন্তর্গত নারায়ণ 
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গুরের বায়, মহিমসাহী পরগণার ইন্দুরদির দত্ত, সাহাউজিয়াল 
পরগণার আমতৈলের চক্রবন্তী, সাঁতৈর পরগণার কুমরুলের 
তত ও আমগ্রামের সরকার, নলদী পরগণার নহাটা4 
রায় প্রভৃতির শিবো ভুরসম্পত্তি দৃষ্টে আমরা অনুমান করিতে পারি, 
ভল্ম চন্দনে, শ্মশান স্বর্গে, ভেদজ্ঞান বর্জিত ভূত্প্রেত, পিশাচ, 
অক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি নাঁমপেয় অনাধ্যগণের উপাস্ত-গুরু দেবদেপ 
মহাদেবের বাঁসস্তী চড়ক উৎসব করিয়া নিয় ও উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুর মধ্যে একতা ও জপ্তাবস্থাপনই এইরূপ শিবৌন্তর-দানের 
উদ্দেস্ট আমরা বুঝতে পারি । সীতারাঁম রাজের সর্ধস্থানে 
ধঙ্গমূলে উচ্চ ও নিন শেণীর হিন্দু একমতে স্ভাবে পরম্পর 
পরস্পরের সহায় ও সুহৃদ হইয়া অবস্থিতি করেন, ইঠ1ও সীতা- 
বামের ধর্মের অঙ্গ ছিল। পাপিবারিক শান্তিন্খ বুদ্ধি হইয়া 

ত্যক পবিনারের স্বামা-গ্জী লক্ষমীনারায়ণরূপে বাঁস করেন; 
প্রত্যেক গৃতস্থের গৃহভা গার লক্ষমীর ভাগুার স্বরূপ হয়, 
তিথি অভ্যাগত ব্যক্ত প্রতি গৃহস্থের বাড়ী সাদরে গৃহীতি হয়, 
এই ধর্দনীতি শিক্ষার নিমিত্ত সাতৈর পরগণার মামগ্রামের 
সরকার, মুন্সী, বিশ্বাস, শিকদার গ্রনৃতি কাযস্থপরিবার হইজে 
আরভ্ত করিয়া সীতারামের জমিদাবীর প্রত্যেক হিন্দুর জন্য গ্রামের 
ব্রাহ্মণ ক্ষাঁ্য় ও কাঁয়ছ্ুদিগকে দেবোঁগওর সম্পত্তি দিয়া তিন 
নারারণশিলা, গোলীনাথ, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করিস 
দিয়ছিলেন এবং অগ্াঁপি অনেক স্থলে উক্ত দেবসমুহের সেবা 
চলতেছে । রামাহ, আাচাধ্য আক্গণ প্রস্থৃতি ভিক্ষুক সম্প্রদায়েক 
১৬৮ 
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লোকদিগকে সমাজের উপকার করিবার ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে 
নিবৃত্ত করিবার মানসে তিনি মলিকপুর, কুষ্টিয়া, তাদুলখানা॥ 
খড়েরা, লাউজান ও অকলের রামাতগণকে নিক্ষর দেবো ভর দিয়া 
শীতল! বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেন,* এই শীতলার সম্পত্তি 
ভিক্ষা করিতে করিতে তাহারা সম্পন্তির আদর বুঝিনা সম্পত্তি" 
শালী হইয়া ভিক্ষান্ধপ হীনবৃত্তি পারত্যাগ করিয়াছে এবং হিন্ু- 
সমাজের পাদদেশে ইতর সম্প্রনায়ের হিন্দুর মণ্যে ধঙ্ষের ক্ষীণালোক 
প্রবেশ করাইয়া শালা উৎসবে তাহ।দিগকে সমনেত করিয়! 
রামাতগণ নিম়শ্রেণীর হিন্দুণণকে একভাহ্ত্রে বন্ধন করিতে 
ছিলেন। আচার্দাগণ সামান্য জ্যোতিষের আলোচনা করিয়! 
ভিক্ষা বৃঙিতে কালাভিপাত করিভেন। সাঁতারাম তাহাদিগকে 
দেবমুর্তি গঠন ও চিএপট অঙ্কন শিক্ষা দিবা তাহাদের ধরছে 
হত্তমেপ না করিয়। তাহাদিগকে নুতন ব্যবসায় অবলম্বন 


করাইয়াছেন। 
পাপময় সংস।রের পিচ্ছিল ও পঙ্কিল বর্ম পাদ-স্থলন হওয়| 


তর্বল নরনারীপ পক্ষে অসম্ভব নহে। হিদ্দুধন্মের অন্গদারতার 
অস/রাংশ লাতাগামের সুনয়েই হিন্দুধম্মেধ পাবহ অঙ্গ স্পর্শ 
করিয়াছিল। এই সময়ে সেই অনার কলঙ্ক হিন্দুধন্মের |বমল 
জ্যোতিঃ সমাচ্ছাদত করিয়া ফোঁলরছিল। হিন্দুসমাজপথে 
যে সকল নরনারীর একবার পরশ্বলন হইয়াছে,তাহারা মহাপাপী 
ও নারকী বোধে হিন্দুসমাজ প্রান্তে দাড়াহতে পাঠিত না। 


ভক্তির পুর্ণ-অবতার দয়াল শ্রীচৈতন্ত এই পাপী তাপীদিগকে 
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আবশ্রগ্ন দান, করিয়াছিলেন'। সীতারাম' তাহার: রাঞ্যেন্। মঙ্যে 
সঙ্গাঙবিক্তাড়িত পাপী ভাপীদিগকে আশ্রয় দিবার জন্ত. আমগ্র/ম; 
শিবপুর, কেছোড়ুবি, গোপালপুর, রামনগর, জগনাথদি, ঘোষপুর, 
রাজাপুর, পয়ারী, বাটাজোড় প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ব মোহস্ত 
নিয়! তাহাদিগকে দেবোশুর নি্চর সম্পি দয়া রাধাকঞ্জের 
নানা মূর্তি সথ(পনপূর্বক সেই পাপী ও পাপিনাদিগের ঈাড়াইবার 
আশ্রন্ন কাঁরয়াছেন। এই সকল সমাজচ্যুত লোক সমাজের- 
বাহিরে থাকিয়া সংসারের পাপশ্রোত প্রবত্গবেগে প্রবাহিত 
করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সীতারাঁম মোঠন্তপ্দিগকে এই 
সকল পাপী ও পাপিনী'দগের প্রতি সদয় দৃররি গখিতে বলিতেন 
এবং তাহারা যাহাতে পুনরায় বৈষ্বমণ্।ে পণম্পর বিবাহিত 
হুইয়! শান্তিময় পরিবাররূপে বাস করে, তাতাও সীতারামের 
অভিপ্রায় ছিল। ধরঙ্-মতের সঙ্গে সঙ্গে পজার শাস্তি ও স্থখ- 
সমৃদ্ধির গ্রতিও সীতারামের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, লোকে ধন্ম্পথে 
থাকিয়া যাভাতে সমাজের, দেশের ও নরনারীর উপকার করিতে 
পারে, ইহাই তাহার ধর্মপথের মূলমন্ত্র ছিল। সমাজ পতিত 
হউক, আচারত্রষ্ট হউক সকলেরই পতন নিবারণ করা এবং 
ছুষ্ট অবস্থা হইতে লোককে লঙ্জাশ্ঠ্য সদবস্থায় উন্নীত করাঁশু 
সীতারামের মুল ধর্মননীতি ছিল। অতএব দেখ। বাইতেছে, আধুনিক 
পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে আলোকিত বঙ্গে আমরা ধর্মমত অনু” 

* সরণ করিতে ভীত ও সম্ুচিত হই, কিন্তু সীতারাম এখন হইতে 
তুই শত্ত বৎসর পূর্বে বলের অন্ধকারধুগে শ্গিগ্ধণাণ্ম প্রাতঃৃর্ষ্যে 
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স্তায় বঙ্গাকাশে সমুদিত হইয়া বলের পাপপক্কে পতিত কম্পিত" 
কলেবর নরনারী।দগকে স্বীয় সলিপ্ধ করে উত্তপ্ত করিয়া সমাঁজপথে 
গমনে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন । বঙ্গের শাক্তিবৈষ্ণব বিরোধ দূরী- 
ভূত করিয়া মস্তিফশক্কির পুর্ণমুণ্তি ব্রাহ্মণগণকে রাজোর কল্যাণ- 
কামনায় নিশ্নোোজিত করিয়াছিলেন, হিন্দুর সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় 
পার্থক্য অনকেলা করিয়া উচ্চ ও নিয় শ্রেণীর হিন্দু ও সুসলমান- 
'গণকে কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি একতাহুত্রে 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য একভার উপায় ও শান্তি" 
স্থখের পথ রক্ষার নিমিত্ত অকাতরে মুক্তহন্তে শি্ষর দেবোতুর 

সম্পত্তি দান কারয়াছিলেন। 
সীতারাম দেরূপ উচ্চ গ্রক্কৃতির সদাশয় বীর ছিলেন, তাহার 
ধন্মমতও সেইরূপ উদার ও সর্কজনহিতকর ছিল। বর্তমান 
সময়ে দক্ষিণরাট়ীর, উনররাট়ীয়, বঙ্গজ ও বারেক আণীর কায়ন্থ- 
গণ পরম্পর এক হইয়া পরস্পরের কন্তা আদান প্রর্দাল করিতে 
সভা সমিতির ভদ্কেগ ও আরোজনের মহাড়ম্বর করিতেছেন । 
সীহারাম এই লাধু চেষ্টা তুই এত বংসর পুর্নে করয়! গিয়াছেন। 
মুনিরাম রায় অগ্রে সীতারামের বাটীতে দেওয়ান ও পরে 
মুর্শিনাবাদে উ“ণকল ছ্িলেন। মুনিরাম বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্কু। 
যুনিরামও সীতারামের ন্তায় উচ্চাভিলাষী, চতুর ও বাকৃপটু 
লোক ছিলেন, মুনিরামও বিস্তৃত জ:মদারী করিবার আশা পোষণ 
করিতেন । মুনিরামের বংশের জগবন্ধু রায় নামক এক ব্যক্তি 
অথনও ধুলজ্ুড়ী গ্রামে জীবিত আছেন। মুনিরামের কুষঃ- 
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মন্দিরে আমর! যে কবিতা পাইয়াছি, ভাহ! পূর্বা অধ্যায়ে লিখি 
হইয়াছে। 

যখন মীভারামের জর্মিদারী পাবনা জেলার দক্ষিণ দেশ 
হইতে বঙ্গোপনাগর পধ্যস্ত ও নদীয়া জেলার পূর্ব প্রাস্ত হইতে 
বরিশাল জেলার মধ্যভাগ পর্ন্যন্ত বিস্তৃত হইল, সীতারামের বীরত্ব 
ও শূরত্ব সর্বপ্ত গীত হইতে লাগিল,সীতারামের সুখের কণা সর্বত্র 
প্রকাশিত হইতে লাগিল, লীতারামের অঁল-কীন্তির কথা বঙ্গে 
'অতিনব যশরূপে প্রচারিত হইল, সংক্ষেপে সীতারামের অশেষ 
ঘশংসৌরতভে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইল, তখন মুনিরামের হ্বদরে 
ঈর্ষা-সপ্পিণী জাগিয়া উঠিল। যখন সীতারাম মহন্মদপুরে 'স্বাধীন 
পতাঁক! উড্ডান করিলেন, তখন ভীরু মুনিরামের হ্বদয় কম্পিত 
হুইয়া উঠিল। সীতারাম কখনও নবাব সরকারে রীতিমত কর 
দিতেন না। তিনি আবাদি সনন্দের বলে জমিদারী সমূহ নিষ্কর 
তোগ করি'তছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে নবাব সরকারে নর্জর 
সেলামী কিছু কিছু দ্িতেন। যখন সীতারাম এই নবাব- 
সেলামীর অর্থ ও উপটৌকন সামগ্রী অল্প পরিমাণে (প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন, তখন শঙ্ষি তম্বদয় দুনিরাম সীন্ঠারামের বৈরত। 
করিতে প্রবৃন্থ হইলেন। বুদ্ধিমান সীতারাম অল্লদন অদ্য 
যুনিরামের অবস্থ! বুঝিলেন ॥ মুনিরামের গায় একজন বিচক্ষণ 
লোক মীতারামের করত্রষ্ট হয়, ইহা কদাচ সীতারামের অভি- 
প্রেত হইতে পারে না। যুনিবামের দহিত থনিষ্টতার কোন সর্ধন্ধ 
হুইলে মুনিরাম দীতারামের গুভাকাজ্জী থাকিবেন, এই ইচ্ছার 
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ও কায়স্থ বিচ্দিন্ন সম্প্রদায়ের শ্বতন্ত্রতা-দূরীকরণ মানসে সীতারাম 
উত্তররাঢ়ায় কায়স্থ হইয়া বঙ্গজ মুনিরামের কন্ত। (বিবাহ করিবার 
প্রস্তযব করিলেন । 

মুনিরাম ও তছংশীয় লোকদিগের সম[জনীতি অতি সন্কীণ 
ছিল, সান্প্রধায়িক অভিমানে করীহাদিগের মন অভিমানে পুর্ঘ 
ছিল। মুনিগামের পুত্র প্রকাশ্ত্ে পিতার মত লইয়! সহোদরার 
সহিত সীহারান্ধমর বিবাহ দিবেন বলিলেন, কিন্তু গোপনে বিষ- 
প্রয়োগে ভগিনীর নিধন-সাধন করিয়! পিতার |নকট পত্র লিখি" 
লেন। হতশাগা বঙ্গসমাজ ! দুর্ভগ্য বঙ্গের আভিজাত্য সম্মান ! 
অন্ত বঙ্গের অন্দার সক্কীণ সমাজনীতি ! সীতারামের সাধু. 
ও মহত প্রস্তাবে গরল উঠিল । মুনিবাম মনে মনে সীতারামের 
বৈরী হুহয়! উঠিলেন, মুনিরাম পুত্রের কাধের প্রশংসা করিয়! 
পত্র লিখিলেন। সীতারামের স্দাঁশয় এস্তাব ও উচ্চ সমাজ" 
নীতি মুনিরামের স্তায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ বুঝিলেন লা হৃত- 
ভাগ্য বঙ্গে এই অনুদ্ধারতা আর কত কাল লক্ষিত হইবে জানিন!। 
মহামান্য ঈশ্বরচন্্র বিদ্বাসাগরের প্রস্তাবের বিপক্ষে বিচক্ষণ স্যার 
রাজ! রাধাকাস্ত দেবও দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন। রাজ! বাহাদুর, 
যদ্দি বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের সদাশয়-প্রস্তাব হৃদয়ক্ষম করিজে - 
পারিতেন) তবে আমর এক্ষণে অনেক বালবিধবার বিষাদ-মলিন*. 
সুখ দেখিতাম না এবং সীতারামের প্রস্তাব মুনিরাম বুঝিলে 
সম্ভবতঃ কারস্থ-সমাজে বর্ষান সময়ের কন্তাদায়ের ঘোর আতঙ্ক, 
ও আর্তনাদ উপস্থিত হইত না। 
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পীতান্বর দত্ত গদখালী থানার নিকটবন্তটী কোন গ্রামে বাস 
করিতেন। তাহার গৃহের এক রমণী মুসলমান কর্তৃক অপহতা 
ও মুস্লমানধর্মে দীক্ষিত হন। পীতাম্বর সে কামিনীকে আর 
গৃহে আনিয়াছিলেন না। 'ীতাম্বর যশোহর টাচড়'র রাজার 
প্রজা ও সমাজস্থ লোক ছিলেন। উল্লিখিত দোষে গীতান্ধর 
সমাঞজচ্যুত হইয়া! থাকেন এবং তিনি সীতারামের শরণাগত হন। 
সীতারাম তাহার সভাসদ্‌ পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 
দেখিলেন, পীতাম্বরের কোন দোঁষ হয় নাই । €সই মুসলমান- 
অপহত। ললন।কে গৃহে আনিলে গীতাশ্বরের ধর্মহানি হইত। 
সীভারাম পীতাম্বরকে আপন সমাজে উঠাইয়া! লইতে সম্মত- 
হুইবোন। পীতাস্বর লীতারাম ও কাহার সমাজ ব্যক্তিগণকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। আষাঢ় মাস ঘনঘটায় দিত্সগুল সমাচ্ছন্ন-_ 
মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, সৌদামিনী নীপবসন হইতে বসনা- 
স্তর গ্রহণ করিয়া নভোমগুলে ক্রীড়া করিতেছেন, জীমূতনাদে 
দিক্মগল কম্পিত হইন্েছে, এই দুর্দিনে উদারচগিত সীতারাম 
সর্দলবলে রাজা মনোহর রায়ের জমিদারার মধা দিয়া গীতাণ্রগৃহে 
উপনীত হইলেন। পীতাম্বরের গৃহ প্রাঙ্গণ জলকদ্দিমপরিপুর্ণ ছিল, 
তিনি গোল! ছুটাইয়া ধাগ্ত ছড়াইয়। উঠানের জল কর্দম নিবারণ 
করিলেন। এঠ হইতে পীতাম্বরের নাম ধেনো! পীতান্বর হইল। 
সীতারাম মনোহরকে অগ্রান্থ করিয়া গীতাম্বরের বাঁটীতে ভোঙ্গন- 
পূর্বক তাহাকে সমাজে উঠাইয়া লইলেন। 
প্রথমা রাজমহিষীর পিতার নাম সরল' খা! (ঘোষ ) ছিল। 
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সরল 'খ1 কুলমর্ধ্যাদায়ি দিশেষ লল্াস্ত ও দ্দাজপতি ছিলেন 1" 
সীতাবাগ লরল খার সহিত কতিপয় সন্ত্রাস্ত উত্তররাটীয় কায়ন্থ 
মুর্শিনাবাদ মঞ্চল হইতে আনাইবা! মহম্মদ পুর-হইতে সাত মাইল: 
পশ্চিমে ঘুলিস। গ্রামে বাস করান। "সরল থাঁর বাটার ভগ্রাবশেষ 
ও দুইটা পুক্করিণী মদ্যঝপি বর্তমান মাছে। সরল খ'1! এত বড়: 
কুলীন' ছিলেন যে কথিত আছে, তিনি কমল।কে ওজন ক্রিয়া” 
সীতারামের [নিকট হইতে কন্তগুপ্ধ আদায় করিয়াছিল |, 
সরলের জ্ঞাতি ভ্রাতুদ্পুত্র গোপেশ্বর থ! সীতারামের তণিনী রায়* 
রঙ্গিগীকে বিবাহ করিয়।ছিলেন। সরল খঁ। ও গোপেশ্বর খ? ঞর; 
ভবলেই বান করিতেন। এক্ষণে ঘুলরিয়ার তালপুকুর নামে ঞ 
প্রকাণ্ড পুফরিঝমী আছে, তাহাই খাদিগের বাঁচীর স্বর পুক্ষবিগী 
ছিল। সীতারামের বাটার সন্নিকটে ভবানীপুর নামে একখানি 
পুরাতন গ্রাম ছিল। সীতারাম .নান! দিগদেশ হইতে নান 
রকমের মিট আজ্ের কলম আ।নাইরা এ গ্রামের নিকউবস্তী হু 
বিস্তীণ এক ভচ্চ ভূমিখণ্ডে রোপণ করাইয়।ছিলেন। যথাসময়ে 
ধস্থান অুমিষ্ট আত্কাননে পরিণত হয়) সীতারাম কর্তৃব 
আনীত উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ও কারস্থগণ তী আত্রকাবন মধ্ধ্ে 
বাসভবন করার মনস্থ করেন, কিন্তু বাজার বহু, যত্র-চেষ্টার; 
আদরের এবং বহুব্যয়ে প্রস্তুত আস্্রবাগান-নষ্ট করিয়া বাসভবন 
করিবেন, এ বিষয় কেহই রাজার নিকট বলিতে সাহসী হন নাই. 
গরে-মীভারাম এ বিষয় লোকপরস্পরায় অবগত হইয়া'উক্ত ব্রণ 
কায়স্থগণকে ডাকাইয়। তাহাদের .৬ রান! প্রকত -আগ্িযত 
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পারেন এবং তদন্ুসারে তাহাদিগকে এ আমকাননে বাসতব্ন 
নিন্দা করিতে এবং এ নব্প্রতিষ্ঠিভ গ্রামের নাম "আবগ্রাম* 
রখিতে আদেশ করেন, তদনুসারে প্র গ্রামের নাম আমগ্রাম 
হয়। কালের কুটিলগতি প্রভাবে শ্রোতস্বতী মধুমতী-নদীগর্ভে 
স্ীতারামের এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাধের গ্রামখানি লীন হুইয়! যায় । 
পরে গ্রামবাসিগণ সুবিধান্গসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসভবন 
পির্শাণ করেন এবং সীতারামের আবদেশান্ুক্রমে নিজ নিজ 
বাসগ্রামের নাম «আমগ্রাম" রাখিলেন। যশোহর জেলার 
মহম্মদপুরের পুর্ববপারে বর্ণীআমগ্রাম এবং ফরিদপুর জেলার 
পলোতাসী আমগ্রাম ও যানীয়া আমগ্রাম বিদ্মাঁন আছে । অনেকে 
অনুমান করেন, এই তিনগ্রাম পূর্বে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত এক 
আমগ্রাম ছিল। এই যানীয়! আমগ্রামের ত্রাহ্মপ-সমাজ এবং ব্ণী 
'সামগ্রামের কারস্থ-সমাজ বঙ্গের কাযস্থ ও ব্রাহ্মণ-সমাজে স্থপরি- 
চিত। এই ব্ণী আমগ্রামের বর্তমান সরকার, বিশ্বাস, মুন্সী ও 
সিকদারগণ এক জ্ঞাতি হইয়াও তাহাদের পূর্ববপুরুষগণের 
নীতাঁরাম-সরকারে কার্যের উপাধি খঅনুারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি 
প্র হইয়াছিলেন। এই আমগ্রাম বছুবার নবীসিকস্তি হইয়াও 
 সীতীরামরক্ষিত আমগ্রাম নাম বিশ্ৃ্ত হয় নাই, কিন্ত অনেকে 
ানিতরষ্ট হইয়! নানাস্থানে বাট নির্মাণ করাদ সংখ্যার তাবশতঃ 
& নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে এ স্থানভ্র্ 
 অগনিরাধিগণ এখনও শক্রজিৎপুর, মিনাকপুর ও রাইতপাড়! 
প্রৃত্ৃতি স্থানে *[স করিতেছেন। | 
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সীতারামের এক্‌টী কুলীন ব্রাহ্মণ নায়েব ছিলেন। সেই 
প্রাঙ্গণের ছয়টা ব্রাঙ্গণী ছিলেন। তিনি ত্রাঙ্গণীগণকে তত ঘন 
করিতেন না। তিনি তীছাপ্ধ কোন জ্রাঙ্ষণীর ব্যভিচার দোষ 
জানিতে পারিয়া গঙ্গান্নানে লইবার ব্যপদেশে বাদার মধ্যে 
বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। সীতারাম এই দুর্ঘটনা জানিডে 
পারিয়া নায়েব মহাশয়কে পদচ্যুত ও সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন.। 
ওই ব্রাহ্মণের উন্তরপুরুষে অনেক লোক জীবিত আছেন, সুতরাং 
তাহার নাম করিলাম না। 

সীভারাম তাহার রাজ্যমধ্যে অনেক উদ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ, 
কাযস্থ, বৈস্ত নানাদেশ হইতে আনাইয়! বাঁস করাইয়াছিলেন। 
এই সকল ভদ্রলোক্িগের প্রতি সীতারাম বিশেষ যত্ন স্ত শ্রদ্ধা 
কফরিতেন। এই সকল ভদ্রলোকের যাহাতে উত্তরোতর উ্নতি 
হয়, তদ্িষয়ে সীতারাম বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন। 

কথিত আছে, সীতারাম কুলীনব্রাহ্মণ কন্ঠাদায়ে অর্থপ্রার্থী 
হইলে তাহাকে কপর্দকও সাহায্য করিতেন ন1।৮* কিন্ত বংশজ ও 
শ্রো্রির ব্রাঙ্মণগণ বিবাহার্থ অর্থপ্রার্থী হইলে তাহাদিগকে প্রচুর 
অর্থ দান করিতেন। তিনি কুলীন-ব্রাঙ্মণগণকে তীহাদের কন্তা 
সন্তাস্ত পণ্ডিত ব্রঙ্গণকে দান করিতে বলিতেন। তিনি কোৌলীস্ক 
কুপ্রথায় কুলীন-কুমারীগণের নিদারুণ ক্লেশ দেখিয়া আন্তরিক 
হখ প্রকাশ করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক অনুঢ়া কুলীন- 
কুমারীকে আপন গৃহে রাখিয়! মাতৃজ্ঞানে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া 
'ুকিপালন করিতেন। | 
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মুনিরাসের কগ্ভাকে সীতারামের বিবাহ কিবা, প্রস্তাব, 
ধেনো. পীতা্ধরের জাতিদান, গোপেশ্বপ্ন” সরল, খ:. ও অন্যান 
ভদ্রলোকের বাসভবন-নিন্মাণ, কুলীল-কুঙগারীগণকে প্রতিপালন ও 
কুলীনের' কন্াধায়ে অর্থদাহাধ্য না কতা প্রন্তি ঘটনা হইতে 
আর! সীতারাঁমের সমাজ-লীতি কিক্প মনে করিতে পারি? 
সীতোরামের সমাজ-নীতি উচ্চ ও উদার ছিল.) তিনি: উত্তররাড়, 
দক্ষিণরাড়, বঙ্গ ও.বরেন্্জ এই চারি প্রদেশতেদে চাবি কায়স্ক- 
সমাজকে একতাস্থত্ধে বদ্ধ করিতে অভিলাধী হইয়্াই সাম্প্র- 
ক্ধান্িক পার্থতক্যর মুলে কু্ারাঘাত করিতে উদ্ভোগী 
হইয়াছিলেন। 

তিনি অকারণে বা সাঁসান্ত কারণে জতিপাঁত হওয়ার 
বিরোধী ছিলেন $ কিন্তু প্রাকৃত দোষী, সগাঁজচ্যুত হইবার 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিভ্তি দণ্বিধান করিতত যত্্বান্‌ ছিলেন। 
€কালীন্-কু প্রধা তাহার জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ সমাজনীতির চক্ষে 
বিষুদিগ্ক শলাকাবৎ প্রতীয়মান হইত । জ্ঞানগৌরকে মণ্ডিত, 
উচ্চ আচার ব্যবহারে ভূফিত, ধর্মজ্ঞ, ধর্্মানি্ট ভদ্রলোকদিগকে 
তিনি সমাদর করিতেন এবং সবত্বে কুক্ষা ও পালন 
করিতেন অতএব আধুনিক বাঙ্গালী যুবক ! বর্ণসান সসক্ক 
হইত: দুইশত বৎসর পূর্বে সীতাকাদের সমাজ নীতি পর্যা- 
€লাচিন! করিফা বঙ্গের কলম্ককালিমায় কলুষিত সঙাজমাগে 
পাদবিক্ষেপের পথ নিদ্ধীরণ করিয়া! লও সাম্প্রদায়িক পার্থ- 
ক্যের মূলে কুঠারাথাত কর। কৌ লীন্য-কু প্রথাবিষবঙ্জরী সমূলে 
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বিনাশ কর। বঙ্গের দ্ধ-ললাট, মলিনমুখী কুলীন-কুমারীগণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আপন ভগিনী) পিতৃ্খসা ও মাতৃঘসার 
ছুঃখ দুর করিয়া) সমাঁজ-কালিমা প্রক্ষালন করিয়! নৈতিক 
মাহসের পরিচয় দাও । উন্নতির প্রথম সৌপানে আরোহুণ কর, 
পরে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গমাতার 
প্রতি দৃষ্টি কর। 


বিরিজ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
সীতারামের সময়ে শিল্প ও বাণিজ্য 


বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত জগতে উত্ত 
প্রণালীতে, উত্তম বর্ণের নানাবিধ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে । 
সীতারামের সময়ে ইংলগ্ডেও ক।গজের কল প্রস্তত হয় নাই, 
এ দেশেও কাগজের কল ছিল না। পাট, কাঁপড় ও পুরাতন 
কাগজ পচাইয়। এ দেশে একরূপ কাগজ প্রস্তত হইত। এ 
কাগজকে ভূষণাই-কাগজ বলিত। এই কাগজ সাতারামের রাজ্যে 
সর্ধত্র প্রস্তত ও ব্যবন্ৃত হইত। কাগজগুলি ২০২২ ইঞ্চি দীর্ঘ 
ও ১২১৩ ইঞ্চি প্রস্থ ছিল। এই সকল কাগজ ছুই বের 
ছ্বিল। ঈধং সবুজ শ্বেতবণের ও হরিদ্রা। বর্ণের কাগজ প্রস্তত 
হইত । সবুজবর্ণের কাগজে হরিভালের রঙ লাগাইলেই হিদ্রা 
বর্ণের কাগজ হইত। এই কাঁগজকে তুলট কাগজ 
বলিত। এই কাঁগজের লম্বা পুথি এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগু্ে 
বুল পরিমাণে লক্ষিত হয় । এই কাগজ স্থায়ী ও পুরু। এই 
কাগজ সর্বাগ্রে সীতারামের জমিদারী ভূষণাক্স গ্রাস্তত হইত 
বলিয়। ভুষণাই-কাগজ নাম হ্ইয়াছিল। আমি বাল্য” 
কালে এই কাগজ নলবীপর্গণায় তল্লাবেড়ে, বিনোদপুর, 
রামপুর, সাহা উদ্জিয়ালের বরিসাট প্রভৃতি গ্রামে গ্রস্ত 
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লীভারাঁধ রন্জি 


হইন্ডে দেখিয়াছি। আমঙ্ক! সীতাগ্জামের ঈন্ত যতগুলি লনঙ্দ 
পাইক্লাছি, সকলই এই কাগজে লিখিত । সীতাদ়্ামেদ বাজ্য মধ্যে 
প্রই কাগজ লীতারাগ্গের বত্বে ছল পরিমাণে গ্রস্তত হই । 
এই সময়ে কাগজ ব্যবসায় আমাদের দেশ বিলাত অপেক্ষা হীন 
ছিল ন!। 
বন্্বয়নকাধ্যও সীতার!মের ব্বাজ্য মধ্যে উত্তমন্ধপ হইত । 
তল্লাবেড়ের মিহু উড়ানি অস্তাপি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। সীতা" 
রামের রাজ্য মধ্যে অনেক জোলা, যুগী ও তন্তবায়ের বান আছে। 
ইহারা সকলেই বন্তরব্যবসায়ী ছিল) বিলাতী বন্ধের প্রতিষোগি- 
তায় এ সকল বন্্রব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা একেবারে মাটী হুই- 
যাছে। আমি বাল্যকালে বিনোদপুর, তল্লাবেড়ে, আমতৈল, 
তালখড়ি, নলদী, চণ্ডীবরপুর, সাঁতৈর, কানাইপুর, মকিমপুর 
প্রভৃতি গ্রামে উত্তম উত্তম ধুতি, সাঁড়ী ও উড়াঁনি প্রস্তত হইতে 
দেখিয়ছি। বর্তমান যশোহর জেলার সৈদপুর ও মুরলীর হাউ 
হইতে ইউরোপীয় হণিকৃগণ ওই সকল বস্ত্র বল পরিমাণে ভ্রু 
করিতেন । বালিসের খেরো৷ ও ছিট, তোষকের খাকুয়। ও 
লেপের খারুয়। প্রভৃতি পূর্বেও হইত, এখনও স্থানে স্থানে প্রস্তত 
হয়? এই সকল বস্ত্র বিশুদ্ধ কার্পস সুত্রে গ্রাস্তত হইত ॥ 
সীভাঁবামের রাজ্যে স্থানে স্থানে তু'ভেএ চাঁধ ছিল এবং কোন 
কোন স্থানে রেশমী বস্ত্র প্রস্তত হইত) কার্পাস বন্ত হইতেও 
নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র ও পাঁক। ছিট প্রস্তুত হইত । 
ম'1তৈর পরগণায় দাতৈষ্ধ গ্রামে অস্ভাপি উত্তম পাটা প্রস্থ 
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সীতাগাম বায় 
হইয়া খাকে । পাতিয়া নামক এক জাতি এই পাটা প্রচুর 
পরিমাণে প্রস্তুত করে। মীতারামের সময় এই পাটা প্রচুর পরি 
মাপে প্রস্তুত ও নানা দিগদেশে রপ্তানি হইত। সীতারামের 
জমিদারীর মধ্যে স্থানে স্থানে কাপালী নামক এক জাত্তির বাস 
ভাছে। ইহারা পাটের চিকন তস্ত প্রস্তত করিয়! তন্বার! উম 
থলিয়৷ (ছাল) ও চট প্রতি প্রস্তত করিয়া থাকে। পূর্বে 
এই চট ও খলিক়! বনু পরিমাণে প্রস্তত ও বিদেশে রপ্তানি হইত। 
এই চট ও থলিয়া কলের চট ও থলিয়! অপেক্ষা স্থায়ী ও সুন্দর । 
সীতারামের রাজ বহুসংখ্যক ছুতার মিম্ত্ীর বাস। ইহারা 
উত্বমরূপ পিড়ি, খাট, তক্তপোষ, চৌকী, বাক্স, সিন্ধুক, গাড়ী, 
পান্ধী, নৌকা গ্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিত এবং এখনও জানে । 
'দৈনপুরে পানসী এ অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহাজনী নৌক|। 
তেলিহাটার*বাজালা দূরদেশে মালবহনের উপযোগী । এ সধ 
কারিকরগণ এ সকল কাষ্ঠের কার্য সীতারামের সময় হইতেই 
করিয়। আসিতেছে । ইহার! দেবমূর্তি ও রথ গতি নির্মাণেও 
পুর্ব বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাঁশ করিয়াছিল। সীতারামের রাজ- 
ধানীতে কামারপটী নামক একটা স্থান আছে। কিন্তু এখন 
মহন্্দপুরে কর্মকার নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না। কথিত 
ছে, সীতারামের পতনের পর মুমলমান-সৈম্ভগণ যখন 'মহল্পাদ- 
পুর পুন করে, তখন এই সকল কম্মকারগণ পলায়নপূর্ব্বক 
কাঁচুটীয়া, বাটাজোড়, লোহাগড়া, লক্ষমীপাশা নল্দ্রী, মাচপাড়া, 
নড়াইল, পুলুম 'গ্রভৃতি- স্থানে: যাইয়! বাস করে'। কাঁচ্ছ্টিয়ার 
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স্কুর, ছুরি, কাটারি, খঙুগ, বল্পম, শল়্ৃকী গ্রসৃতি বহুকাল এতদ- 
ঞচলে' দিখ্যাত ছিল।' বাটাজোড়, প্রভৃতি অঞ্চলের বর্ম কারগশও 
ধী্ষপ সর্ধ প্রকার দ্রব্যই, উত্তমরূপে গড়িতে পারে:। সীতারামের 
ঘুদ্াক্্র কামান, বন্দুক, অসি, বল্পম, শড়কী প্রভৃতি তাহার রাজ" 
ধানীতে প্রস্তত হইত: কথিত আছে, সীতারাম এই সকল 
কর্্মকারদ্দিগকে ঢাকা অঞ্চল হইতে আনাইয়াছিলেন। কালে 
গী, ঝুম্কুম খা নামক ছইটা কুস্তীর এক্ষণে বাগেরহাটের অস্ত- 
গত খাঞ্জেসালীর দীঘিতে আছে । এ ছুই নামে সীতারামেতর 
ছুই বৃহৎ কামান ছিল। তন্রপ কামান তখন বঙ্গদেশে আর 
ছিল না। শ্রীছুই কামানের সহিত কুস্তীরের আকারের সাদৃশ্য 
থাকায় উহাদের নাম কালে খ! ও ঝুম্বুম্‌ খ1 হইয্কাছে। 
উপরোক্ত কর্খদ্মকারগণের মধ্যে, অনেকে উত্তমোত্তম স্বর্ণ 
রৌপ্যের গন] গঠনে বিচক্ষণতা-দেখাইয়াছিল। ইহার! ধাতুময় 
দেবমুর্তিও উত্তমরূপ গড়িতে গারিত 1 এক্ষণে কলিকাতার সিমলা, 
জানবাজার 'ও কানীঘাট অঞ্চলে যে সকল কর্মদ্রকারগণ ফাস 
করিয়া, বঙ্গবিখা।ত উত্তম উত্তম গহনা গঠন করিতেছে, তাঙারা 
অনেকেই মতম্মদপুর রাজধানী ও স'তারামের রাজ্য হইতে 
গিয়াছে । মহন্মদপুর রাজধানীর কর্মকা পূর্ণ কানুটীয়া আজ 
জঙ্গলাবৃত ও কর্শৃকারশূন্ত । মহশ্মদপুরের বাজারের কর্মকারপটা 
“আ।জ মাঠে ও জঙ্গলে পররণত। মহম্মদপুর রাজদ্ানী ও তত্সি- 
কটবন্থী স্থানে উৎ্ম উত্তম তাশ্্র, পিস্তল ও কাংস্তর ড্রবাদি 
প্রন্তত হইত। এখানকার কর্কারেরা উন্ধম উত্তম পিতল, 
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কাসার হছক।ও গড়িতে জানিত | বাখরগঞ্জের বড় বড় ধটা প্রথম 
মহম্মদপুযেই গঠিত হয়। মহন্মদপুরে বড় বড় পুষ্পপাত্র ও 
খা্জিয! গ্রস্তত হইত। মহন্মদপুরের কাংশ্তবশিকগণ বাটাজোড়, 
শৈলকুপ1. দৌলতগঞ্জ, কলসকাটী প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যায়। 
সীতারামের জমিদারী মধ্যে নলুয়া নামক 'এক সুগলমান-সম্প্রদায় 
'আছে। ইহার! বাদাবন হইতে নল কাটিয়া আনিয়! উত্তম ঘড়, মা 
ও মলুয়া প্রস্তত করিতে পারে। মলুয়া ম্যাটিংএর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী। দরিদ্রলোকেরা গৃহমধ্যে কেবলমাত্র মলুয়! বিস্তার 
করিয়! গুইয়। থাকিতে পারে। সীতারামের সময় এই মলুয়ার 
খুব উন্নতি হইয়াছিল ও এই মলুয়! নানাদেশে যাইত। সীতা" 
রামের রাজ্যে কোলা, জালা, কলনী, সানুক, ঘাঙগড়, পেটি, 
প্রদীপ, কলিকা, দেলুখা, টালি ও ছবিবিশিষ্ট ইষ্টক অতি উত্বম 
হইত। মুনয় দ্রব্য পোড়াইয়া কাল প্রস্তরের স্ভায় করিতে 
পারিত ও পারে। অগ্তাপি বাযুইখালিতে সামান্তর্ূপ টালির 
কারখানা আছে। ইংলণ্ডে পোপ্পসিলেন পাত্র আবিষ্কার হই- 
বার পুর্বে এই অঞ্চলের কাল রঙ্গের সানুক, জালা, কুজো! বা 
সবাই ইউরোপীয় বণিক্গণ ক্রয় করিয়া] দেশে লইয়! যাইভ। 
আলাইপুরের জাল!, ঠাকুরপুরার কোলা অগস্ঠাপি আদরে অনেক 
স্থানে গৃহীত হইয়া থাকে। সীতারামের রাজ্যে উভর ইক্ষু ও 
খর্দরের উত্তম চিনি প্রস্তুত হইত। গাজীপুরের ও কলের 
চিনির এদেশে আমদানী হইবার পূর্বে বেলগাছ্ির ইন্ষু, চিনি 
তি গ্রসিদ্ধ ছিল ও তাহা এদেশ হইতে নানাদেশে বানি 
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হইত। থর্জুর়ের চিনি, পাটালি ও গুড় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিল: 
না্রিকেলবাড়ে, বুনার্থাতি, বিনোদপুর, নাওভাঙগ। প্রভৃতি স্থানে 
খরদূর চিনি প্রস্তত করিবার অনেক কারখান] ছিল। নাও" 
ভাঙ্গার কুরিচৌধুরীপরিবার খর্জ,র চিনির কারথান! করিয়া 
বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও বিধ্যী লোক হইয়াছিলেন। চিনির কার- 
ধারে তখন এতই আয় হইত যে, অনেক ব্রাঙ্গণকায়স্থও চিনির 
কাত্পবার করিতেন। পাকা ও কীচা দলুয়া নামে খেছুরে চিনিক্ 
নাম ছিল। 
গব্যদধি, ক্ষীর, ছানা, দ্বত্, মাথন, সর প্রভৃতি সীতারামের 
রাজধানী ও জমিদারীতে যেরূপ উৎকষ্টরূপে প্রস্তত হইত, এরূপ 
উৎকৃষ্ট গব্য দ্রব্য বঙ্গের আর কোথাও প্রস্তত হয় ন। অস্যাপি 
মহম্মদপুরের অন্তর্গত কানাইপুর, বিনোদপুর, নাওভাঙ্গা, নহ্থাট! 
প্রভৃতি গ্রামে যেরূপ উৎকৃষ্ট উল্লিখিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, অন্সন্র 
সেরূপ হয় না। ততৎকালে ভয়সা ঘ্বৃত, দধি প্রভৃতির এদেশে 
চলন ছিল না। কোন কোন স্থানে ভয়ল! ছুগ্ধে দধি প্রভৃতি 
প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু তাহ! উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর! ব্যবহার করি- 
তেন না।£, 
মহম্মদপুরে মুড়কী ও মণ্ডা অতি উৎকষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। 
ঘহম্মদপুরের কুরিগণ যাহার! নীতারামের পতনের পর নাওভাঙ্গা, 
নারায়ণপুর, শক্রজিংপুর প্রসৃতি গ্রামে বাস করিত, তাহাদের 
উভয় পুরুষেরাও উৎকৃষ্ট সন্দেশ মুডকি প্রত্মত- করিতে পারি, 
ল লীতারাষের সময় অনেক বিল ছিল। বিলের তীরে 
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পন্কে শক্ষ প্রোকার 'উত্ভিদ্জ জন্মিত,' তাহার নাগ 'রলুঙ্গা বা পর 
বলুজা। 'নমশৃদ্-ও কাপালি জাতীর .লোকের! 'বনদুল। “কাটি; 
একরূপ মোট। মাছুর প্রস্তত ্রিত। এ মশছুর বসা ও শধ্যাঁ 
নিম্ে পাতিবার পক্ষে'বিশেষ উপযোগী ছিল। | 

প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক বেতস*লতাঁর বন ও 
বেতস লতা ছিল। মুচিগণ এ সকল বেতস কর্তনপুষ্ধ্বক উত্তম: 
উত্তম ধামা, কঠা, সের, পেটরা, ঝাপিতুলাদপ্ডের পাল, সাল: 
প্রভৃতি প্রস্তত করিত। পেটরা ও ঝাপি এদেশ হইতে দূরদেশে 
রপ্তানী হইত। 'বৈত ৪ বাশের দ্বার! বড় বড় ছোট ছোট 
নানাবিধ মোড়া প্রস্তুত হইত । মুচি. ও বাউতিগণ বংশ-শলা- 
কার দ্বার কুলা, ভালা, ধুচনি, বাঁক!, ঝুড়ি, ১৪ চাঙ্গাড়ী, 
ঘুরনি "প্রভূত প্রস্তুত কারিত। 

সীতারাষের যুদ্ধে বাবহাধ্য বাক্দ গোলাগুলি অহন্ম্পুরে 
প্রস্তত হইত। বারুদ মালাকর জাতীয় লোকে প্রস্তাত কৰিত। 
এই মালাকরেরাঁই সুন্দর সুন্দর ডাকের সাজ প্রস্তত ক্ষরিয়! 
মধুখালি, লোহাগড়া গ্রভৃতি'স্থানে বিক্রয় করিত। এক্ষণে সেই 
মাঁলাকরগণের বংশধরগণ বাটাজোড়, কুলম্থর, নলদী, সীতৈর 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে.  ইহাধাঁও নানা রকষের বাজি 
ও বাকদ প্রস্তুত করিতে পারে। সীতাঁরাঁমের সময় "ইহার 
নানাবিধ সোলার ফুল, "পাঁথধী ও জন্তর ছবি প্রস্তত করিত 
ধুরং তদ্বংশধবগণ এ্রধনও পারে। দেশীস্ব চামারেরা চটি -ও 
নাগবাই' জুতা! প্রস্তত করিত। 
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লীতাকমের রজধানীতে: (সউভম্রূপে নান! দেবদেবী, নানা, 
কার পণ্ড ও নরমুন্তি গঠন এবং চিত্রপট অস্কন হইত। পুর্কেছি 
চিত হইয়াছে, আচার্যগণ চিতরবিদ্ধা শিক্ষা রা তাহারা 
এ নূতন বিগ্ায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল। শীতারামের 
রাজধানীর গ্রতিমাগঠঞ্জপ্রণালীকে ভুষণাই ও বাটাজুড়ি গঠন 
বলে। এন্কী গঠন নদীয়ার গঠন অপেক্ষা মন্দ নহে। সীভা 
রামের পতনের পর এই লূকল প্রতিমাগঠন কারী কারিকরের মধ্যে 
কতিপন্ব ব্যক্তিকে পেশকাঁর ভবানী প্রসাঘ গাজনায় লইয়! 
যান। গাঁজনার গঠন প্রণালীকে ভূষপাই-গঠন কছে। মে 
মকল কারিকর বাটাঁজোড় আসিয়া! বাস করে, ভাহাদেতর গঠন» 
 প্রথালীর নাম বাটাছুড়ী গঠন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভূষণাই ও 
বাটাজুড়ী গঠনপদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নাই। সীগ্তারামের 
পরে? বাটাজোড়ের রামগতি পাল ও মধুপাল প্রতি এ অঞ্চলে 
আসিয়া প্রতিমা গঠন করিয়া বিশেষ খ্যাতিশাভ করিয়াছিল । 
আচার্য ও চিত্রকরগণ প্রথমে মুন্সী বলরাম দাসের সহিত 
কাদিরপাড়ার নিকটে কুপড়ীয়া গ্রামে পলায়ন করে। কাল- 
সহকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইলে কতক কুপড়ীয়ায় থাকে ও 
কতক আড়কান্দি গ্রভৃতি স্থানে চলিয়! যায়। অল্পদিন হইল, 
আশচাধ্যজাতির মধ্যে চিত্রকর বাঁধিকাঁনাথ আঁচার্ধ্য চিত্রবিদ্ধায় 
বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । বাকম্‌, বেল, তুলসী 
প্রভৃতি কাষ্ঠে এদেশে ক্ষুদ্র ও বুহৎ নানাবিধ উত্তম মাল! প্রস্তুত 
. হইত। এই মাল! বৈরাণী ও নমশুদ্রগণ প্রস্তত করিত। 
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এখন কাওয়ালীপাড়া প্রভৃতি শ্রামে অনেক মালা প্রস্তত 
হইয়া থাকে। এই মালা এই দেশ হইতে নানাদেশে পুন 
হইত। মালাব্যবসায়ীগণ হাজার হাজার টাকা দাদন: দিয়া 
এই মাল। গড়াইয়া লইত। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্রিত 
ও রঞ্জিত নানাব্ধি তালবৃস্ত প্রস্তুত হইয্। থাকে। ইহা সীভ।- 
রামের সময় হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে । , 

সীতারামের রাজ্যে দেশী যাঁতায় উৎকৃষ্ট ময়দ৷ এবং চরক! 
ও টিপে উত্তম মিহি তা প্রস্তুত হইত। এই হৃতা ও ময়দা 
বিদেশে রপ্তানি হইত । সীতারামের সময়ে এদেশে ক্লষিকাধ্যের 
বিস্তার ও কৃষিজীত দ্রব্যের বৃদ্ধি হয়। কৃষিকার্যে সেই সময় 
হইতে এদেশে ষষ্টিক বা বোরো, আশু ও হৈমস্তিক ধান্ত, যব, 
গম, বাই, সর্ষপ, তিল, মসিনা, এরও, মুগ, মটর, ছোলা, 
মুস্রি, খেসারী, অরহড়, ঠিকরি-কল|ই ও মাসকলাই উৎপন্ন 
হইতে থাকে । বোরো ধান্তের আইলে মিষ্ট কুম্মাণ্ড, গেমি 
কুম্মাণড, ক্ষীরাশ*শা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে থাকে । তরকারীর 
মধ্যে পটল, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, বেগুণ, কলা, নানাজ।তীয় আলু, লাউ, 
কুম্মাও প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে থাকে । তুলা, পাট ও ইন্ছু 
মন্দ জন্মিত না। ফলফুলারীর মধ্যে নারিকেল ও সুপারি 
যথেষ্ট জন্মিত। আম কাটাল প্রভৃতির বাগান নৃতন প্রস্তত 
হইতে আরস্ত হইয়াঁছিল। 

পূর্বেবে যে কিন্বদস্তীর উল্লেখ করিয়াছি, যে অর্থে সীতারামকে 
ডাক্ষিত এবং ভূগর্ডের অর্থ সীতারাম যাক-মস্ত্রবলে জাঁদিতে 
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পাঁরিতেন; সে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যমাত্র। সীতারামের শাস্তি- 
ময়, সুখময় দেশে কৃষি-শিল্পের উন্নতি হওয়ায়, বাঁজার বনার 
উন্নতিশীল হওয়ায় সীতারাম যে কার্যে হন্তপ্রপারণ করিতে 
লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থ হইতে লাগিল । বহুদিনের পতিত 
জঙ্গলাবৃত দেশ পরিষ্কৃত'হইয়! জলকষ্ট, পথকষ্ট) বাজার ও দোঁকা- 
নের কষ্ট দুর-হওয়ায় দেশ জনাকীর্ণ হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রে 
দশগুণ শন্ত উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্ররুতপক্ষে সীতারাম তৃগর্ডে 
বা ডাঁকাইতদলনে এত অর্থ পান নাই যে, তত্ছারা ভীহাঁর অন্ু- 
চিত বহুসংখ্যক সাধু কার্যের একটীরও কোন অংশ সম্পন্ন হইতে 
পারে। অর্থ ভূগর্ভে জন্মে না । এ অঞ্চলে কেহ বিশেষ বড়- 
লোক ছিলেন না যে,যেসে স্থানে অর্থ প্রোথিত করিয়া রাঁিবেন। 
দন্গাগণ অর্থ সহজে আয় ও সহজে ব্যয় করে। তাহারা 
পুঁজায় ও পানদোষে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিত | বিশেষতঃ 
তাহারা কে কোন্‌ সময়ে ধর! পড়ে এবং কে তাহাদিগের দস্থ্যাতা- 
লব্ধ অর্থ আবার দস্তা করিয়া লইয়া যায় এই আশঙ্কাও 
তাহাদিগের ছিল। দ্বিতীয়তঃ অনেক ডাঁকাইত অনেক সং- 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করিত। 

সীতারামের সময়ে মধুখালী, সৈদপুর, পাংশা, কুমারখালী, 
লোহাগড়া, সুরলী প্রভৃতির হটি হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ 
বথেই্ তুলা, কাপড়, মেটেবাঁসন, চাউল, গোধুম ও ময়দা ক্রয় 
করিত। দেশীয় লোকের! বড় বড় সৈদপুরে পান্নী ও তেলি: 
হাটার বাংলায় করিয়! চাউল, গোঁধুম, বন্ত্র। তৈল, মুগ, মায ও 
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মট রকলাই প্রভৃতি লইয়া! তাগা, পাটনা, কাশী ও এলাহাবাদ 
প্রভৃতি সহরে বিক্রপ্ধ করিতে যাইত 1 নারিকেল, আুপারি, 
হরিপ্রী, লঙ্কা, ও চিনি প্ররূপ নৌকাপঞ্ধে পশ্চিম অঞ্চলে যাইত । 
ধ্ররূপ নৌকাপথে চিনি, তৈল, মেটেবাঁসন, জুতা, কাপড়, মুগ, 
মটর প্রভৃতি কলাই লইয়া দেশীয় সদাগরগণ পুর্ববউপদ্বীপ, লক্কা॥ 
মান্দা ও কঙ্গো পসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত। স্থলকথ!, 
সীতারামের সময় দেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । 
বড় জাহাঁজ ন৷ থাঁকিলেও বড় বড় চারিহাঁজার পাঁচহাজাঁর-মণি 
নৌকায় সমুদ্রের ধার দিয়া, দেশীয় বণিকগণ দূরদেশে যাইতে 
ভয় করিত লা । সীতারাম বণিকসম্প্রদায়কে দূরদেশে যাইয়া 
বাণিজ্য করিতে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন এবং বিদেশীক্গ 
বণিকগণের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। কথিত আছে, 
সীতারাম চিন্তবিশ্রায্ভবনে দেশীয় পণ্ডিত, বিদেশাগত দেশীয় 
বণিক ও বৈদেশিক বণিকগণের সহিত কথোপকথন করিতেন । 
তিনি কোন নূতন দ্রব্য উপহার পাইলে বণিকগণকে বিশেষ 
পারিতোফিক দিতেন। কোন সময়ে দক্ষিণ-সমুদ্রাগত এক 
দেশীয় বর্ণিকের নিকট একজোড়া নারিকেলের হুকার খোল 
উপহার পাইয়া তিনি একসহম্র মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। 
কোন সময়ে এক শীকারী সীতারামকে একখানি সুবুহৎ ব্যাপ্রচ্ম 
দেওয়ায় সীতাঁরাম তাহাকে একজোওী কাশ্মারীশাল ও ৫৫৯২ 
টাক! পুরস্কার দেন। ইহাতে নীতারামের মুন্সী বলরাম দাস 
দুঃখিত হইয়া মৃদুম্বরে তাহার পার্খচরের নিকট কি বলিতে- 
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ছিলেন, তাহাতে সীভারাম _হাসিয়।! বলিলেন--“এ সাহসেকস 
পুরস্কার । আমার একজন প্রজার জ্লীবনেকন মূল্য ইহা! অপেক্ষা 
অনেক অধিক ।” সীতারামের রাজো পাণ বথেই্ই জন্মিত। 
এখনও মধ্বঙ্গ রেলগাড়ীতে পাণই বেশী রপ্তানি হয়। 
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প্রতিটি জি 


সীতারামের বিলাসিতা ও সীতারামী সুখ 


সীতারাঁখের প্রাহূর্ভীবের কাল বঙ্গের অন্ধকার যুগ। এ 
ঈগের কচির পরিচয় দিতে হইলে যুগপতলজ্জা ও খ্বণার উদয় হয়। 
ডাত্রগণ এই অর্ধাঁয় পাঠ করিবেন না'। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ 
এই অধ্যাক় পাঠকাঁলে মনে রাখিবেন, অন্ধকার যুগে বাঙ্গালীর 
কতদুর পতন হইয়াছিল। এক কথায় এই কালের রুচির 
পরিচয় দ্রিতে হইল আমি পাঠকগণের নিকট লর্ভিতভাবে নিবে- 
ধন করি, তীহার! যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রচিত ও পঠিত 
বিদ্যান্ুন্দর কাব্যের সর্গ বিশেষ মনে করেন। যখন মহারাজ 
রুষ্ণচন্ত্রের সভায় সেই কাব্যের সেই সর্গ রচিত ও পঠিত হইয়াছে, 
তখন সাধারণের রুচির কতদুর বিকার জন্মিয়াছিল! কষ্ণচন্দ্রের 
ভার গোপাল ভ'ড় ও-অন্ঠান্ত পারিষদবর্গের রসিকত।-বিষয়ে 
অনেকেই অনেক গল্প জানেন। ভাঁড়-বধূর নিকটে মধু প্রার্থনা 
ও তঠুন্তরে ভখড়প্রক্ষালিত জল পাইবার উক্তি, শাস্তিপুরের 
রাসমেলায় রাঁজকুল-ললনাগণের যাইবার প্রস্তাবে গোপাল 
ভশড়ের থলিয়া পরিধান গত গলদেশ হইতে পাদদেশ পর্যন্ত 
ন্টকে বেষ্টন করিয়া রাজপুর-স্ত্রীগণের সঙ্গী হওয়ার কথা ও 
ছুপলক্ষে গোপালের উক্ত্িবিষয়ক গল্প তৎকালের রুচির সম্পূর্ণ 
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পরিটয় দিতেছে । এই কালে ইন্দ্রিয়সেব। ও বিলাসিতা বড়লোক- 
দিগের কাধ্যের একটা অঙ্গ ছিল। যে-যাঙাঁকে যত বড় করিতে 
চাহিত, তাহার সম্বন্ধে কুরুচির পরিচায়ক, দ্বণিত গল্পগু তত রচনা : 
করিত। এই সময়ে নবাবের ফৌজদারগণও নবাব বলিয়া 
পরিচিত হইতেন। নবাব ফৌজদার ও কোন কোন জমিদার ষে 
ইন্ড্রিয়সেবার জন্ত অনেক ঘ্বণিত কাধ্য করিতেন, ্কাহার সন্দেহ 
নাই (। আইন আদালতবর্জিত অত্যাচারী রাজশাসনতন্ত্র- 
প্রণালীতে রাজ্য ধর্মহীন হইলে যে সকল ছক্ষিয়া মনুষ্ঠিত হইতে 
পারে, তাহা এই সময়ে হইতেছিল। 

সীতারাম শৌধ্যবীর্যে বড়, সীতারাম দান ধ্যানে বড়, সীত।- 
রাম দেবকীত্তি ও জলকীন্ভিতে বড় জানিয়! যাহারা মূর্খ ও ইন্দরি- 
দাস তাহার! সীতারামকে ইন্দ্িয়সেবায় ও বিলাসিতায় বড় 
করিবার জন্য ভাহার সর্থ্ধে কতকগুলি অলীক গর রচনা 
করিয়াছিল। সেই গল্প গুলি এই £--. 

১। একটা ইঞ্টকনির্শি" বৃহৎ চৌবাচ্চ ছিল। প্রতিদিন 
এই চৌবাচ্চা স্শীতল গোলাপ জলে পুর্ণ কর! হইত। সীত্তা“. 
রাম সেই গোলাপ জলে সন কৃ্গিতেন। ন্নানাত্তে গোঁলাপ জল 
ফেলিয়! দেওয়া হত । 

২। প্রতিদিন প্রাতে গাভী ঞ্গহন করিয়া যে ছুগ্ধ হইত, 
স্ভাহ! হইতেই মধ্যাহ্নের আহারের দ্বৃত, মাথন, ক্ষীর, সর ও 
মিষ্টান্ন গ্রস্তত হইত। আবার এ রূপে বৈকালিক গব্য আহাষ্য 
গ্রস্ত হইত। 
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ও। লীতারামের বৈঠকখানায় মর্খর-গ্রত্তরের চৌধাচছাক্গ 
দুগ্ধি পুরা বঙ্গ কন! হইত এবং সেই চোবাচ্ছার নিকটে হৌপা 
গু শ্বগমিকন খাঞ্চায় ধাঁশি রাশি চাটনি রাখ! হইত। খীহার ইচ্ছা 
সেই নুরী পান করিতে পাজিত। 

৪1 সীতারাম নানাবিধ শ্গঞ্ধি তৈল প্রতিদিন ক্সীনে 
পুর্বে সর্ধাঙ্গে ব্যবহাঁয় কক্গিতেন। তরুণী পীনন্তনী কুলটাগণ 
স্তনাগ্রে করিয়া সীভারামের অঙ্গে তৈল মাখাইয়! দিত। 

৫ | লীতারামের সুখসাগরের মধ্যস্থিত ঘিতল প্রাসাদে 
নিদাঘকালোচিত বিলাঁসভবনের সৌপানাব্লীর ছুই পাশে স্ুল- 
জথন| বিপুলউরসী, রূপলী রমণীগণ অনাবৃতউরমে দণ্ায়মানা 
খাকিত্তেন। সীভারাম সোঁপানাবলী অধিরোহণ ও অবরোহণ 
কালে তাহাদিগের অঙ্গ বিশেষ ইচ্ছানুসারে করস্পৃ্ করিতেন। 

৬। সীতারাম বাঁলকবালিকাদদিগকে আ্োত্বতী নদীতে 
ফেলিয। তাহাদের মৃত্যু কালের আর্তনাদ শুনিতেন ও কষ্ট 
_ দেখিতেল। 

৭। অধুনা বিজ্ঞান- রর নী খণ্ডের পারাবতের 
শিক্ষ। ও কাধ্যের কথ। শ্রবণ করিয়া! আমরা! চমৎরুত ও বিস্মিত 
হই, কিন্ত আমরা আমাদিগের দেশের মহাঁজ্ীগণের কার্য কিছু 
মাত্র শ্মনখ করি না সীতারাম বছ সংখ্যক পারাবত পুষিয়া 
ছিলেন। জীতারাম পারিষদগণের সহিত গমনকালে এই সফল 
পারাবত তীহাধ ছায়। করিক। চলিত, আর ছত্র-ব্যবহারের প্রয়ো- 
জন ছইত না। সীতাঁরামের সভাস্থলেও এই সকল পারাঁবতে 
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পক্ষ বাজন করিয়া ভালবৃস্ত-বাজনের কাধ্য করিত। এই সফল 
শিক্ষিত পারাবত সংবাদ-বাহকের কার্যও করিত। 

৮। গদ্মপুকুর নামে সীতাঁবামের রাজধানীতে যে পুকুর 
আছে, কেহ কেহ বলেন সীতারামের পিতামহীর নামানুসারে 
উক্ত নাম হয় নাই। এখানে লীতারাম কামিনীগণের সহিত জল- 
কেলি করিতেন । এই পুক্করিণী প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এখানে 
ললনাকুল পদ্মিনী আকারে বিরাজ করিতেন এবং সীতারাম 
ইংস হইয়া সেই পদ্মবনে কেলি করিতেন। রমণীপদ্ন ফুটিত 
বলিয়া এই পুকুরের নাম্‌ পদ্দুপুকুর হইয়াছে। 

৯। সীতারামের ত্রিশ চল্লিশ দীড় পাতা বজর ও দেড় শত 
কি দুই শত বঠিয়ার ছিপ ছিল। তিনি এই সকল নৌকায় দশ 
দিনের পথ এক দিনে যাঁতাক্াত করিতে পারিতেন। বঙ্গরাগুলি 
দেবী চৌধুরাণীর বজর! অপেক্ষ! সুন্দররূপে সজ্জিত থাকিত। 

১*। দেশীয় কার্পাসস্থত্রবিনির্িত অতি হুক ধোলাই 
বস্ত্র সীতারাম ব্যবহার করিতেন । এক দিনের বেশী একখানা 
বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। 

উল্লিখিত আরও ভালমনা অনেক কিন্বান্তী সীভারামের 
বিলাসিতা সম্বন্ধে প্রচলিত আছে । এই সকল কিন্বদস্তীর কোন 
কোনটী অসার ও কারনিক, তাহার অনুমাত্রও মন্দেহ নাই। 
যে মহাত্মা দীর্ঘকাল ইউরোপীয় নাইটের ন্তায় বনে জঙ্গলে, পথে" 
পথে, অর্ধীশনে, অনশনে থাকিয়া আবাড়ের বুষ্টিধারা ও পৌষের 


শীত অনাবৃত মন্তকে ও দেহে সহা করিয়া দস্াশ্শলন করিয়া 
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ছিলেন, যিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্গোপসাগর 
পধ্যস্ত শান্তিময়, সুখময়, পুণ্যময়, শ্বাধীন হিন্দুরাজ্য অত্যন্প 
সময়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, ধিনি জলকীত্তি ও রাস্তা" 
নিন্মাণদ্বার নিয়বঙ্গদেশ সুশোভিত করিয়াছিলেন, যিনি দেবা" 
লয় ও দেবমুগ্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা সনাঁতনধর্শের উত্তম শিক্ষার 
উপায় করিয়াছিলেন, যিনি আকাতরে নিক্ষর তৃমিদান করিয়া 
উচ্চশ্রেণীর লোক আনাইয়! এদেশে বাঁস করাইয়াছিলেন, ধাহার 
রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও নরহিতাঁকাজ্ষা উচ্চ হইন্তে 
উচ্চতর ছিল, তিনি কি কখন স্ুরাসন্ত, রমণীআসঙ্গলিঞ্ম,, 
নিষ্ঠ,র বিলাসী হইতে পারেন ? পার্বন্তী ভূম্বামিগণের কুক্রিয়া- 
দর্শনে যাহারা মন্মপীড়! পাইত না, যাহার কালভেদে, রুচিভেদে 
কুক্রিয়াকে আম্পদ্ধীর বিষয় মনে করিত ও যাহার। ইন্দ্রিয়সেবা 
একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য ধনে করিত, তাহার! ভাভার্দিগের 
কদর্ধ্য রুচির দোষে এই লফল মিথ্যা বিলাসিতার গল্প লীতারামে 
আরোপ করিয়াছে। সম্রাট হইতে ফৌজদার পধ্যন্ত সকলকেই 
সীতারামকে ভয় করিয়! চলিতে হইত | চতুঃপার্খস্থ ফৌজদারগণ, 
টাচড়ার রাজা! মনোহর রক্ষি, নলডাঙ্গার রাজ! রামদেব রায়, 
ভূষণায় অবস্থিত শক্রজিতের বংশধরগণ, বিজিত ও বিদুরিত 
জমিদারবংশীয় জমিদারী আকাজ্ছী ব্যক্তিগণ প্রভৃতি অনেককেই 
সীভারামকফে ভয় করিয়! চলিতে হইত। দেশীয় দস্থাতস্কর, 
আয্মাকানী, আসামী, পর্ত,গীজ প্রভৃতির অত্যাচার গু আক্রমণ 
সীতারামকে প্রতিনিক্কত প্রতিরোধ করিতে হইত। প্রদ্ধার সুখ- 
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গমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষার আলোকে তাহাদের মন বড় করিয়া 
তাহার্দিগকে কৃতজ্ঞতাপাঁশে ও একভাহ্ত্রে বন্ধন করিয়া ধীরে 
ধীরে সাবধানে ধর্শরাজ্যসংস্থাপন ও অশেষ কল্যাণকর কাধ্যের 
চিন্তায় সীতারামকে অবিরত কালাতিপাতি করিতে হইত । 
ধাহার মনে উচ্চ আশা, বাহার হৃদয়ে ধর্মরাজ্য-স্থাপনের লালসা, 
ধাহার চিন্তে দেশ, সমাজ ও জাতির উন্নতির আকাজ্জ।, তাহার 
কি কখন বিলাসিতার আ্রোতে অঙ্গ ঢালিয়! দিয়া ইন্ছ্রিয়সেব 
কর! সম্ভব? ধিনি ১৪ বৎসরে ৪৪টী পরগণা জয় করিয়াছেন ; 
শাসন ও পালনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন ; নুতন জঙ্গল পরিফার 
করিয়া দূরদেশ হইতে লোক আনাইয়া প্রজাপতুন ক্রিয্নাছেন ; 
দেশীয় কৃষিশিল্পের উন্নতি করিয়াছেন, তীহার বিলাসিত 
কালাভিপাত করার সময় কোথায়? 

কোন কোন কিন্বদত্তী সীতারামের সছুদেস্ত হইতেও প্রচা- 
রিত হইতে পারে। অনূঢ়া কুলীন-কুমারীগণকে সীতারাম 
সফতেে আপনগূহে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। তাহাদের 
যৃথেই শ্বাধীনতা ছিল। সী'তারামের গঙনাঁগমন উপলক্ষে এই 
সকল কুলীন-কুমারীগণ উলুধ্বনি করিতেন, শঙ্খ বাঁজাইতেন ও 
সীতারাঙের উপর লাজ। ও সচন্দন শ্বেতপুষ্প বর্ষণ করিতেন । 
ইহ! হইতেই সম্ভবতঃ সোপাঁনাবলীর পার্থ রমণীকুল দণ্ডায়মান 
হইবার কিঘবদত্তী প্রচান্রিত হইয়াছে । ঘাত্রাদি সঙ্গীত উপলক্ষে 
সীতারাম-বাঁজভবনে গোলাপজল বর্ধিত হইত এবং ম্ুগদ্ধি দ্রব্য 
বিতরিত হইত ॥ এই হইতেই হয়তঃ গ্রোলাপজলের চৌবাচ্ছার 


১৬৭ 


গলপ উঠিয়াছে। জলমগ্ন বালকবালিকা ও নরনারীর উদ্ধারের জস্ট 
সীতারাম যথে্ট পুরস্কার দিতেন । গবাদি পশুর বিপছুপ্ধারের ও 
তাহার পুরস্কার ছিল। দয়ামগ্লীতলায় বারোয়ারী উপলক্ষে ভাল 
পন্ড দেখাইতে পারিলে সীতারাম উপহার দিতেন। সীতারামের 
এই যশ অপহরণের নিমিত্ত হয়তঃ তাহার বিপক্ষদনণ এই বাঁলক- 
বালিকাঁবধের কিন্বদন্তী রটনা! করিয়াছে। মুদলমান নবাব ও 
ফৌজদারগণের কেহ কেহ জলে ফেলিয়! বালকবালিক! হত্যা ও 
গৃর্ভিণীর গর্ভবিদারণপুর্বক গভিস্থ সন্তান দর্শন করিতেন । 
সীতারামকে তাহাদিগের সমকক্ষ ক্ষমতাশালী প্রচার কর!র জন্থ 
কেহ হয়তঃ উহার সম্বন্ধে মিথ্যা কিন্বদন্তী রটনা করিয়াছেন । 
নীতারামীন্থধখ ও রঘুননানী বাড় বলিয়া এতদঞ্চলে ছুইটা 
কথ! আছে। কেহ বাবুগিরি করিলে লোকে তাহাকে সীতারামী 
ন্ুখভোগ করিতেছে বলে। সীতারামী সুখ অর্থে সীতারামের 
নিজের বিলামিতা নহে। যে পুণ্যাত্মমকে মুসলমনাক্রস্ত দেশে 
সাবধান ও স্তর্কতার সহিত হিন্দুর জাতিধর্শ-রক্ষার নিমিত্ত 
পাঠানবিছেষ দূর করিয়া! কঠোর চিন্তায় রাজকাধ্য পর্্যালোচন। 
করিতে হইত, ধাঁহাকে চিন্তাবিঘূর্ণিত মন্তিষ্ের শান্তি দিবার জন্ক 
প্রতিদ্দিন অপরাস্থে পল্লীবাি চিন্তবিশ্রামে ও মধ্যে মধ্যে বিনোদ- 
পুরের বিনোদন-গৃহের আশ্রয় লইভে হইত, তাহার পক্ষে বিলা- 
লিতায় প্রমন্ত থাফা সম্ভবপর নহে।, মুসলমান উৎ্পীড়নের 
পর, দ্বাদশ দস্থ্যর অত্যাচারনিবারণের পর মগ, পর্তুগীজ ও 


আসামী আক্রমণ নিবারণের পর, মুর্খ অত্যাচারী জমিদার 
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াক্ষ্গণের পৈশাচির্ক বৃত্তি নিবারণের পর, সীতারামের সমরে 
প্রজাদিগের যে নিরাঁতস্ক অভাবরহিত ধর্মভাব শান্তিস্ুখের 
ভাবস্থা হইয়াছিল, তাহারই নাম সীতারামী সথথ। প্ররৃতিপুঞ্জ * 
মীতারামের সময়ে যে শান্তি সুথ ও স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া সুপেয় 
পান; সুখাস্ভ ভোজন, সুপথে গমন, সুন্দর বাস পরিধান, সৎ 
শিক্ষালাভ,* সদাচারের অনুষ্ঠান ও সুশীল প্রততবেশিগণ মধো 
বাস করিতে' প!রিত, তাহারই নাম সীতারামী জুখ। বস্বত 
সীভারামের বিলাদিতা নহে । ক্লেশের পর শ্ুুখ বড় গ্রীতিপ্রথ, 
বহুদিন ক্লেশের পর সীতারানে সময়ে প্রজার সুখসুর্স্যের উদয় 
হইলে গ্রজাগণ ধন্য রাজা সীতারান! ধন রাণী কমলা! ধন্ত 
সেনাপতি মেনাহাতী! ধন্য মন্ত্রী মছুনাথ ! বলিতে বলিতে 
ভাহাদিগের স্থখের উচ্ছাস, উল্লাসের উচ্ছাস, শান্তি-স্বাস্থ্যের 
উচ্ছাস ষে প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার নাম সীতারামী- 
স্থথ । মুসলমান হিন্দুকে ও হিন্দু মুললমাঁনকে যে ভাই 
বলিতে লাগিল, নরনারীগণের যে তীথযাত্রার ভয় দূর হইল, 
ক্রিয়াকন্ম করিতে ঘে ভয়রহ্িত হইল, ধনসঞ্চরে যে আশঙ্কা 
তিরোহিত হইল, লোকে ভ্পুত্র লইয়! থে স্থুথে বাস করিতে- 
লাগিল, বাজার বন্দর বাণিজা-ব্যবসায়ের যে বিশেষ স্বিধ 
হইল, তাহারই নাম সীতারামীনুখ। দেশে যে ধন্মভাব আসিল, 
শিক্ষার উপায় হইল, আদর্শ ভত্রসন্তান প্রতিবেশী হইল, দেশে 
নৃভন নূতন শস্ত, ফল, পুষ্প জন্মিতে লাগিল, নূতন নৃতন কত 
ডতংকৃষ্ট থাদ্য গ্রস্ত হইতে ল।গিল, কত সুগন্ধি দ্রব্য আসিতে 
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লাগিল, কত যাত্রা, পাঁচালী, কবি, খেম্টা সঙ্গীত শুনিবার 
সুবিধা হইল, তাহারই নাম সীতাঁরামী সুখ.। ইতিহাসলেখক 
ও আইন-প্রণেতার পদ বড় বিপদসন্কুল। আইনপ্রণেতাকে 
সকল পাপের বর্ণন করিতে হয়; ইতিহাস লেখককেও ভাল মন্দ 
লজ্জিত ঘৃণিত সকল কথার উল্লেখ করিয়া যুক্তি ও ঘটন৷ দ্বার! 
হ্বীয় মৃত সমর্থন করিতে হয় । এই কর্তব্যান্বরৌধে এই অধ্যায়ে 
কয়েকটা লঙ্জাকর কিন্বদস্তীর লজ্জিত ও ঘ্বণিত ভাবে উল্লেখ 
করিতে হইয়াছে । পাঠক ক্ষমা করিয়া বুঝিবেন যে ইহা মহৎ 
চরিত্রের দোষ-প্রক্ষালনের যথাসাধ্য চেষ্টা । 





উতথও 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


আহা দি গজ 


সীতারামের পতনের কারণ 


বঙ্গের সুপ্রসিহ্ধ লেখকচূড়ামণি পরলোকগত বাবু বন্ধিমচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় ঝিনাইদহে ও মাগুরায় অবস্থিতিকালে কিছবদস্তী- 
শ্রবণে লীতারামের মহত হ্বদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । বাবু মধু- 
দন সরকারের স্থায় গ্রামে গ্রামে বিগ্ালয় পরিবর্শন উপলক্ষে 
ঠাহার সীতারাঁম-জীবনী সংগ্রহ করিবার অবসর ছিল না । তিনি 
অসাধারণ প্রতিভা ও অত্যাস্ধ্য ক্রনাবলে সীতারনিকে শুক“ 
কষ্ঃমিশ্রিত বর্ণে রঞ্জিত করিলেও সীতারামের উদারতার পরি" 
চয় দিয়াছেন। যে যত্বুবান্‌ অধ্যয়নশীল অভিজ্ঞ পণ্ডিত প্রবরের 
করে শ্রীকষ্ণের কলঙ্ক ঘোঁধিত হইয়াছে, যে কৃষ্ণ কল্পনার কৃষঃ 
হইতে ্তিহাসিক কৃষে পরিণত হইয়াছেন ও সমাজসংঙ্কারক, 
দেশ সংস্কারক ও উদার রাঁজনীতিজ্ঞ বলিয়! প্রতিপন হইয়াছেন, 
সেই বঙ্কিমের অনুসন্ধিৎসা, চেষ্টা, যত্র ও পাগ্ডিত্য-পরিচয়ে তীয় 
মধুর লেখনী হইতে সীতারামের ইতিহাস লিখিত হইলে ব্ঙের 
এক মভিনব আশ্চর্য্য বস্ত হইত । তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
সবিল্ময়ে দেখিবার, শিখিবাঁর ও প্রশংসা করিবার অলেক বিষজ় 
থাকিত। মাদৃশ জনের সীতারামের ইতিহাস লিখিবার চেষ্ট 
একরূপ বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টা বলিলেও অসতযুক্তি হয় না। 
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মাতুল নাঁ থাকা অপেক্ষা অন্ধ মাঁতুলও ভাল, এই কথার উপ- 
কারিতার উপর নির্ভর করিয়া মাদৃশ জনের সীতারাম লেখাত্র 
যত্্ব। বঙ্কিম বাবুর সীতাঁরাম একেবারে কগ্পনা নহে। এতি- 
হাঁসিক সীতারামের যে সকল কিন্বদন্তী তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই অথবা যাহার প্রতিভাপিক মূল কিছু পান 
নাই, তাহা বঞ্চিমবাঁবু অলঙ্কার দারা পুর্ণ করিয়াছেন । সীতা- 
রাম নিম্নবঙ্গের স্বাধীন রাঁজা। । তিনি মুসলমানের সহিত বিবাদ 
করিতে করিতে হিম্ুবাঁজা স্বাপন করিয়াছিলেন! তীহার তিন 
মহিষী, শ্রী, রণা ও নন্দা। গঙ্গারাম শ্রীর ভ্রাতা। জ্যোতির্ব্দ 
গণনা করিস বলিয়াছিলেন শ্রী সীতারামের গৃহলক্ষমী হইলে 
উহার অকলাণ হইবে। প্রী রূপসী, সহী ও পতির চির 
সৌভাগ্যকাঁজিফণী | শ্রী গণনার কথা শুনিয়া এক তৈরবীর 
যঙ্ধে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন ! সীতারাম শ্রীর 
উদ্দেশে দেশেদেশে সন্াসী-বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । নির্দে।ষ 
গজ্ারামের প্রাণদওড ভইতেছিল। এই ঞ৭দও হইতে গঙ্গা 
রামকে উদ্ধীর করা লইয়াই লীতারামের সহিত ফৌজদারের 
বিবাদ। নীতারামের গুরু ও প্রধাঁন উপদেষ্টা চন্্রচুড়, মেনাহাভী 
তাহার প্রধান সেনাপতি, লক্ষমীনারায়ণ তাহার গৃহদেবতা, শ্রী ও 
ভৈরবী একযেগে সীভারাম সমীপে আগমন | তীহা হইতে 
প্রীর অদৃশ্তভাবে অবস্থান। তাহাকে স্থানাস্তর করিবার পরামর্শ- 
দার়িনীবোধে তৎকর্তক উলঙ্গভাবে ভৈরবীকে বেত্রাঘাত ও 
পরে যুদলমান-করে সীতারামের পতন । 
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বঙ্থিমবাবুর সীতারাম উপস্ভাসের সহিত এঁতিহাসিক সীতা- 
রামের ভাব্গত পার্থক্য নাই। রমা ও নন্দ! হুইটা বাঙ্গালীর 
স্ত্রীর সাধারণ চরিত্র। একটার স্বামীর মতই মত, স্বামীর কাধ্যই 
কার্ধ্য। দ্বিতীয়টা যবনভয়ে ভীতা, পেন্পেনে, ভেন্ভেনে, বুদ্ধি- 
হীনা অথচ স্বমীপুজ্রের পরম শুভাকাজ্সিণী । স্ত্রী সীতারামের 
রাজশ্রী, মহাপুরুষগণ জড়ময়ী স্ত্রী অপেক্ষা রাজভ্রীর জন্যই অধিক- 
তর লাপায়িত। সীতারাঁম মন্াসীর ম্যায় পবিজ্র মনে পবিত্র 
ভাবে স্বা্দীন র।জশ্রীর জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। শ্রীর ভ্রাতা স্তুখ 
ও সম্পদ । শঙ্গারামরূপ রাজ্যের স্থখ-সম্পদ ফৌজদাঁর অকারণে 
ভুগর্ভে জীবস্থ অবস্থায় প্রোথিত করিতেছিলেন॥ নিয়-বঙ্গের 
স্থখ-সম্পদের জগ্ঠই সীতারামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ। 
চন্্রচুড়-গুরুপরিচাপিত অর্থে সীতারাম গুরুস্থানীয় ত্রাঙ্ছণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইতেন। ভৈরবী শ্রীর সহচরী অর্থাৎ রাজশ্রী ও 
শাস্তি এক সঙ্গে থাকেন। রাজশ্রী সীতারামের সম্মুখে আসিয়াই 
অন্থুনালে থািলেন। শীতারামের মনের শস্থিবপ ভৈর্বী,ক 
উলঙ্গভাবে বেজাঘাত করিয়াছিলেন অর্থাৎ সীতারামের রাজ্য 

যায় ঘায় হইলে ঠাহ।র চিন্তে শান্তির লেশমাত্রও ছিল না। লক্ষী" 
নারায়ণ সীতারামের গৃহদেবতা ও মেনাহাতী সীতারাঁমের সেনা 
পতি ছিলেন, ইহা প্রকৃত ঘটন! । সীতারামের পতন--বঙ্গের 
দুরদৃষ্ট, তাহান্তে আর সন্দেহ নাই । বঙ্কিমবাবু সীতারামের কীর্তি 
দেখিয়া ও কিন্বদন্তী শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ষে 
সীতারাম একজন অসাধারণ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ইতিহাস 
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লিখিবার উপকরণ না পাঁওয়ায় ও উপকরণ সংগ্রহের সময় ন! 
থাকায় কল্পনা ও ঘটন। মিশ্রিত করিয়। উপন্তান প্রণয়ন 
করিয়াছেন। সীতারাম, যশোহর চীচড়ার রাজা মনোহর রায়ের 
ও নলডাঙ্গার রাজ রামদেবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। 
তাহাঁদের সহিত সীতারামের সন্ধি হইলে 1 হইবে। স্টাহার। 
সীতারামকে হিংসা করিতেন এবং সীভার।মের পতনের জন্য 
আগ্রহের সহিত অপেক্ষা কঠিতেছিলেন। 
সীতারাম মনোহরের রাজ্য-বিস্তারের কণ্টক ছিলেন। নল- 
ডাঙ্গার রাজ! সীহারামকে নান্দইলের শটাপঠির স্বাধীনতা! অব” 
লদ্বনের পরামর্শদ[তা মনে করিতেন । মুকুন্দর।র়ের বংশধরের 
জাঁমদারখর মধ্যে সীভরাম গৃহবিবাদ ও গ্রাজা পীড়ন দোনের 
ভব্স্র পাইয়। প্রবেশ করেন। উক্ত বংশপরগণ কেহ স্থানাস্থরে 
চালয়! যান। কেহ ভষ্ণার ফৌজদারের অধীনে ঢালি-সৈস্ 
ভর্থাৎ পদাতিক সৈগ্যের নায়ক হইয়। গ।কেন। বাঙ্যভ্রই হ্বভ- 
সর্ধস্ব এই ঢালি অধ্দগগগশ সর্বদাই পীতারামের সর্ধনাণে বন 
ঝান ছিলেন। অন্তাহ/ জমিদারগুণের অধিকাংশ জমিদারাতে 
& লীতারাম গৃহবিবাদ বাঁ প্রজাপীড়নদোষে প্রবেশ কবেন। 
& জগতে সকল লোকের মনস্তষ্টি করেন এক।প সাধ্য কাহা- 
রও নাই, ভাল মন্দ লোক সকল সময়ই অল্প বাঁ অপিক 
পরিমাণে আছে। জীতারাম যাহাদের রাজ্য লইয়াছিলেন, 
তাহার সেই বিপক্ষর্দলের অনেক নুহ্বদ ছিল। এই বিপক্ষ দলও 
স্থুসময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। সর্ধোপরি জ্ক্প দিনের মণ্যে 
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সীতারামের উন্নতিতে ও ভাহার রাজের শান্তি-সুথ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধিতে, 
অনেকের হিংসাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল। ভূষণ]র ফৌজদার 
সীতারামকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু তাহার কর্মক্ষেত্রের নিকটে 
এরূপ একটা গ্রধল শান্ত থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না। 
নুজানগরের ফৌজদারও সীতারামকে ভাল দেখিতেন ন1। 
বৃটিশ সাভ্রাজ্য-সংস্থাপনের প্রারস্তে গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্িংসকে 
যেরূপ ইষ্ট ইণ্ডিম্না কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের অর্থলালসা পরি" 
তৃপ্ত করিতে হইত, নুর্শিদকুলী খাকেও সেইরূপ দশ্সিণাপথে 
যুদ্ধের জন্ট সমট. আরঙ্গজিবকে অজজ্্ অর্থনান করিতে হইত। 
কুলী খা অনেক সময় কথায় কাজে ঠিক থাকিতে পারিতেন 
না। সীভারাম অনেক সময় নাবালক ও বিধবার জমদারীর 
স্থধন্দোতস্তের জন্ত কতৃত্বভার লইস্কা ছিলেন। অনেক স্থানে 
তিনি নৃতন গ্রাম ও নগর বসাইয়া ছিলেন। তাহার শাসন ও 
পাপন গুণে তাভার বাজোর সন্ধত্র শ॥ ও সমৃদ্ধিসম্পন হইয়া" 
ছিল। সীতারামের বিরুদ্ধে শত কগা গ্াতিদিন সাতারামের 
বিপক্ষ দল ভুষণার ফৌছদার আবুঠবাপের নিকট বলিতে 
লাগিল । আবুতরাপ সীভারামের স্খসমুদ্ধি দেখিয়া সীতা" 
রামের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য দেওয়ান পুনঃপুনঃ কুলিং 
থখর নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্ররুত পক্ষে সীত্ 
রামকে কয়েক ব্থসরের জন্য কর দিবার কথা ছিল ন1। আঁবু- 
তরাপের পত্রের উপর পত্রে মুর্শিদকুলী খা কিছু দিন বিচলিত 
হন নাই। যখন বিশ্বাসঘাতক, যুনবাম, আবুতরাপের পত্রের 
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সঙ্গে সঙ্গে কুলী খর নিকট সীতারামের রাজ্যের সুখসমুদ্ধির 
ও সীতারামের স্বাধীন হইবার বাসনাকৌশল জানাইলেন, 
তখন কুলী খা পূর্ব কথা সকল ভুলিয়া গিয়| সীতারামের 
নিকট সকল পরগণার রীতিমত কর চাহিয়া পাঠাইলেন । 
মুর্শিদ্কুলী খা! আবুত্তরাঁপকে সীতারামের নিকট হইতে করা- 
দায়ের অনুঙ্ঞ। পত্র পাঠাইলেন। আঁবুতরাঁপ সীতারামের নিকট 
কর চাহিয়া পাঠাইলেন। আবুতরাপের অভিসদ্ধি সীতারাম 
পূর্ধ্ব হইতে বুঝিতে পারিয়! সীতারাম মুনিরামকে নবাবের নিকট 
তাহার জমিদারীর অবস্থা আবাদী সনন্দের কথা, কয়েক বৎসর 
কর রেয়াত দেওয়ার কথ প্রভৃতি উত্থাপন করিবার জন্ঠ পত্র 
লিখিতেছিলেন। মুনিরাম দীতারামকে এই মর্মে পত্র লিখিতেন 
ঘেত্ীহার প্রস্তাবিত কাধ্য করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণ হত্ব 
করিতেছেন! কিন্ত তিনি তলে তলে সীতারামের সর্বনাশ করিতে 
ছিলেন । সুনিরাঁমের কন্ঠার সহিত সীতারামের বিবাহুপ্রস্তাবে 
মুনিরামের তনয়ার বিষি প্রয়োগে অকালমৃত্যু ইত্যাদিতে সীতা- 
রামের প্রতি মুনিরামের কোপের বিষয় সীতারাম জানিতেন 
না। সীতারাম জানিতেন, তাহার বিবাহের প্রাস্তাবে সুনিরাম 
অসন্তুষ্ট নহেন। সীতারাঁম জানিতেন, মুনিরামের কন্ার 
লীড়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। লীতারাম জানিতেন, মুনি- 
রামের পুজর কার্যের ওমেদারীতেই অগ্রে ঢাকায় ও পরে 
মুর্শিদাবাদ গমন করিয়াছেন । সীতারামের বিশ্বাস ছিল, জাহা- 
গীরাবা নগরের পথে কুড়াইয়া পাঁওয়! মুনিরাম, রামক্ধপের 
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বন স্কনিরাম, নলরদীর দেওয়ান ীতারামেয় পালিত ও লাস্ট 
মুনিরাম, বর্ধাতীকু কম্মনিষ্ঠ মুনিরাম কর্দনও লীভারামের 
সর্বনাশ করিবেন লা। দেওয়ার মুর্শিদকুলি খণার পত্র পাইয়া 
আবুররাপ কড়াভাবে সীতারামের নিকট কর তলর করিলেন । 
সীতারাম "বীর ও স্থিরতাঁ উত্তর করিলেন যে, নলদী পরগণ! 
তীকা'র জায়গীর, তাহাকে কর দিতে হইবে লা । খড়ের! প্রতৃত্ধি 
পরগণার আবাদী সনন্দবলে ছয়বংসর কর দিতে হইবে না 
কতকগুলি পরগণ| নাবালক ও .বিধবাগণ্রে পক্ষ হইতে তিথি 
কর্তৃত্ভার পাইয়াছেন। সেই কল পরগণ! স্ুশীদন রুরিতে 
তাহার অনেক ব্যয় পড়িয়াছে। এই জমিদারীগুলির কল্যাণ- 
রামনায় কর্তৃত্বভার তিনি স্বহস্তে লইয়াছেন। ইহাতে নবাবের$ 
মঙ্গল সাধিত হইতেছে। রামপাল প্রভৃতি স্থান তিনি নিজে 
যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। পার্বচরপণের প্রবর্তুনায় ৪ 
পরামর্শে ইতরসংসর্গী হিভা'হিতজ্ঞানশূন্ত, নবাবের আম্মীয়জ্ঞানে 
মহা অভিমানী আবুতরাঁপ কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না । 
সীভারাম সতাদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাঁজকাধ্য পর্যযালোচন্না 
করিতেছেন ॥ দুরদেশীয় পওুত ও ক্ণিক অনেকে তাহার 
তায় উপস্থিত আছেন । এমন সময়ে আবুতরাগপের লোক 
আসিয়! বলিল, তিনি ৭ দিবের মধ্যে রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় ন! 
বুঝাইয়া! দিলে সীতারামকে মেয়েপুরুষে হাবুজখানায় পুরিষা 
ধানে চা'লে মিশাইয়। খাওয়ান হইবে এবং তাার জমিদারী খান 
করা হইবে ।” সীতারাম আবুতরাপের লোককে ধীর ও স্থিরভাবে 
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বিদায় করিলেন, কিন্তু তাহার ক্রোধের পরিসীম! ছিলনা । আবু 
তরাপের লোক স্থানান্তরিত হুইবার় পর নীতারাম সঙ্জোধে 
উচ্চরবে সভামগুল কম্পিত করিয়া বলিলেন, “আবুতরাপের 
কাট! মাথার দাম দশহাজার টাক! । যে স্সামাকে তিন দিনের 
মধ্যে আবুতরাঁপের মাথা কাটিয়া আনিক্ক। দ্দিতে পারিবে, তাহাকে 
আমি দশহাজার টাক! পুরস্কার দিব” বিশ্বস্ত, অনুগত অতুল্য 
ভুজবলসম্পন্ন মেনাহাতী জানিতেন, স্বাদ! আর গদা”। তিনি 
জানিতেন, সীতারাম আর সীতারামের অনুজ্ঞ। তিনি কার্যে 
ফঙ্গাফল হিতাহিত চিন্তা করিতে পারিতেন না । বক্তার গ্রতৃতি 
সৈন্থাধ্যক্ষগণ যে কার্যে ইতনস্ততঃ করিতে লাগিল, মেনাহাতী 
দ্বিতীয় রাজাভ্ঞা অপেক্ষা! না করিয়! চারিসহত্র অশ্বারোহী সৈষ্ঠ ও 
ছয়সহম্র পদাতিক সৈগ্ঠসহ আবুতরাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করি- 
লেন। ক্ূপচাদ্দ ঢাঁলি পদাতিক সৈন্ঠের নায়ক ছিলেন। মেনা” 
হাঁতী দশসছত্র সৈন্ত লইয়া ভূষণার কেল্লা অবরোধ করিলেন। 
সু্ধ্য উদয় হইতে হু্ধ্য অস্ত পর্যন্ত তুমুল সংগ্রাম হইল। প্রথমে 
পদাতিক অর্থাৎ ঢালি সৈন্কে সৈশ্তে সংগ্রাম হইল।॥ একদিকে 
দশতূজা-অঙ্কিত হিন্দুপতাকা, অন্যদিকে অর্দচন্ত্রাঙ্ষিত মোগল- 
পতাকা পৎ পৎ শব্ধে উড়িতে লাগিল। হিদ্দুপক্ষে উৎসাহে 

 প্কালীমাইকী জয়,লঙ্ষ্মীনারায়ণকী জয়” উচ্চারণ করিতে লাগিল। 
অগ্তদিকে মুসলমানগণ “আল্লাহোআক বর” রবে আকাশ কম্পিত 
করিতে লাগিল। 


যুদ্ধে বুলোক ক্ষয় হইতে লাগিল। যখন বেলা প্রার অব- 
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সন্ধ হইয়া! আইসে, ভগবান ময়ুখমালী, লোহিতরাগে দেহরঞ্জন- 
 পুর্ব্বক পশ্চিমসমুদ্র অবগাঁছনের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন 
অমিততেজ। বিরাট মূর্তি মেনাহাতী সবেগে যবনসৈন্যের নধে) 
পড়িয়! সিংহনাদে “দশভুজামাইকী জয়” বলিতে বলিতে আবু 
তরাঁপের শিরম্ছেদন করিলেন। কোন গ্রাম্য কবি এই যুদ্ধ 
এইক্পে নিয্ললিখিত কবিতায় বর্ণন করিয়াছেন-_. 

“বাক্ষে ডস্কা নেড়ের শঙ্কা হয়ে গেল দুর। 

ধন্য রাজ। লীতারাম বাঙ্গাল! বাহাছুর ॥ 

রূপে ঢালি সড়কি তুলি কেল্লার মাঠে যায়। 

যত নেড়ে দাড়িনেড়ে গড়াগড়ি যায় ॥ 

রূপে ঢালি বলে কালী নাড়ের আল্লা! বোল। 

সহর শুদ্ধ উঠলো খালি কান্নাকাটির রোল ॥ 

তখন ঘোঁল ঢালিল দাঁড়ি মুড়িল ফৌজদারি লন্কার। 

মুইহেন্দু মুইহেন্দু বলি গেল পদ্মার পার” 

এই যুদ্ধে ৬০০ শত মুসলমানসৈন্য নিহত হইয়াছিল, তাহা- 
দিগকে এক সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের সমাধি- 
স্তপ্তের ভগ্নাবশেষ অস্ভাপি বারাসিয়া-নদীতীরে বিদ্যমান আছে। 
মেনাহাতী যুদ্ধাবসানে আবুতরাপের কাটামুণ্ড আনিয়া 

রাজপদে অর্পণ করিলেন। সেনাপতি ১০***২ টাকার লোভে 
ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি রাঁজাজ্ঞাপালনের জন্য রাজ- 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থে মেনাহাতীর আসক্তি ছিল ন। 
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লীতভারাম মৃত' ফৌজদারকৈ বীবৌচিতভাবে সম্গাধিস্থ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বীরের প্রতি কোন' অপন্মান' প্রদর্শন করেন 
নাই। আবুতরাপের নিধন সংঘ মুর্শিবাবাদে পৌছিল। 
আবুতবাঁপ নবাবের শ্বসম্পকীয় লোক--জামাতা। মুর্শিবকুলি 
খর ক্রোধানলে মুনিরা অর. কৌশলে ঘ্বতাহুতি দিতে লাগি- 
লেন। যুদ্ধ অনিবাধ্য বুধিয়া সীতারামও উদ্োগ আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। এই ভূষণী'র যুদ্ধ হইতেই সীণ্ডারামের পত- 
নের পথ সুপনিষ্কত হইতে লাগিল। আমরা দেখিতেছি, ক্রোধই 
সীতারামের পতনের মূল। লীতারাম ধেরুপভাঁবৈ রাজ্য করিতে. 
ছিলেন, যেরূপ ভাবে ত্তীহাত্র বিপক্ষদল তাহার গুণে মুগ্ধ হইতে- 
ছিল, যেরূপ ভাবে পার্বব্তী রাজন্যবর্গ স্তাহার শৌধ্য বীষ্যে 
আকৃষ্ট হইতেছিলেন, যেরূপ দক্ষতার সহিত তাহার যুদ্ধোপ- 
করণ প্রস্তত ও সেনাদল শিক্ষিত হইতেছিল, তাহাতে সীতারাম 
আর পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিলে, নবাবসৈন্য কি সম্রাট্সৈন্যগ্ 
তাহার সমকক্ষ হইত না। 
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অভনল 


লীতারামের পতন 


পীতাঁরাম যেরূপ বীর, যেরূপ সদাশয় ও উদ্ারচরিত, সেইন্প 
উৎসবের সহিত যথানিয়মে ভূষণার খুদ্ধে নিহত ফৌজদ্ার আঁধু* 
ভরাপ ও অন্তান্ত যোদ্ধগণকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি 
যুদ্ধে নিহত বীরগণের মৃতদেহের প্রতি ফোঁন অসম্মান প্রদর্শন 
করেন নাই। কেবল তাহার প্রতি 'অপমানস্চক বাঁক্যেই থে 
সীতারাম আবুতরাপকে যুদ্ধে নিহত করিবার আদেশ দেন, 
এরূপ নহে। আবুতরাঁপ মুর্ডিমান্‌ পিশাচ ছিল। তাহার অতা1- 
চারের পরিসীমা ছিল না । সে ইতর সম্প্রদায়ের লৌকের সহিত 
মিশিয়া পর্ধদাই ঘোর অত্যাচার করিত। সে একে ফৌজদাঁর, 
তাহাতে নবাবের জামাতা বলিয়া কোঁন অত্যাচার উৎপীড়নে 
পরাস্থুখ হইত না । সে অবিচারে নির্দোষ ব্যতিকে কারাকদ্ধ 
করিত। সতী রমণীর ধর্দে হস্তক্ষেপ করিত। হিন্দুর ধঙ্দো 
হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইত, ক্ুবিধা পাইলে বলপূর্ব্বক 
হিন্দু ধবিয়! মুসলমান-ধর্শে দীক্ষিত করিত এবং বাঁলক-বালিকা। 
ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া সকৌতুকে পারিষদগণসহ তাহাদিশেরর 
'ভয়াবহ মৃত্যু দর্শন করিত। আবুতরাপের কথায় কাজে ঠিক 
ছিল না। দুর্বল জমিদারের 'কর বৎসরে এধবাপের স্থলে ভ্রই- 
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গীতারাম রায় 


বার লইত এবং ধনী প্রজাদিগের সম্পত্তি লুঠন করিত। দৃস্থ্- 
দিগের সহিত যোগ করিয়া তাহাদ্বিগের দস্থ্যতালন্ধ অর্থের ভাগ 
লইত। মেনাহাতীও এই সকল কারণে আবুভরাপের উপর 
যার পর নাই রুষ্ট ছিলেন। তাহারও ইচ্ছা ছিল, এই আপদ 
দুর হইলেই রক্ষ! পাঁন। তৃষণীর যুদ্ধে আবুতরাপের মৃত্যুর পর, 
সীতারাম তাহার পাঠান, ভোজপুরী ও হিন্দুসৈম্ঠ বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিলেন। তাহাদিগকে দ্রিবারাত্র ভালরূপ অস্ত্রশিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। বেলদার সৈম্তগণকে তীরন্বাজী ও গুলাল 
ছোঁড়া শিক্ষ! দিভে লাগিলেন। তাহার কর্মকারগণ দিবারাত্র 
জাগিয়া অস্ত্র শন্ত্র গঠন করিতে লাগিল। সীতারাম দুর দেশ 
হইতে বহুসংখ্যক কর্মকার আনিতে লাগিলেন। মালাকরগণ 
কঠোর পরিশ্রম করিয়৷ বারুদ প্রস্তুত করিতে লাঁগিল। 

কখিত আছে--সাধন মালাকরের মাত বারুদ্গৃহে কাঁজ 
করিতে করিতে হঠাৎ প্রদীপের আগুন বারুদে ফেলিয়া ভয়ানক্‌ 
অগ্নিকাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল। সাধনের মাতার নালিকা, চক্ষু, 
কর্ণ সব বারুদের অগ্নিতে নট হইগ্লাছিল। এ অঞ্চলে কাহার 
নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ নষ্ট হইলে উপহাস করিয়া সাঁধন-কর্ম্মকারের 
মা! বলে। বালক বালিকার যে চক্ষু বান্ধাবাদ্ধি খেল! করে, 
তাহাতে যাহার চক্ষু বান্ধা! পড়ে, তাহার চতুর্দিকে বাঁলক-বালি- 
কার! করতালি দিয়া! বলিতে থাকে, 

“সেধোর মা কাণাবুড়ি যান গুড়ি গুড়ি ।” 

সীতারাম কেবল সৈশ্সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোপকরণ ও খাস্ক- 

শা 


সীতারাম রাঁয 


সামগ্রী বৃদ্ধি করিয়া নিরস্ত হন নাই। তিনি নড়াইল মহকুমার 
অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশা গ্রাম হইতে চারি মাইল দূরে দিখলিয়া গ্রাষে 
আর একটা বাটা নিন্মাণ করেন। নবাবকরে পরাস্ত হইলে পুরক্্ী 
ও বালকবালিকাগণকে এই নূতন ভবনে রক্ষা করিবেন, এই 
তাহার অভি প্রায় ছিল। এই দ্বিঘলিষার উত্তরে ও পুর্বে নবগঙ্গা 
নদী ও দক্ষিণে শারোল গ্রামের নিকট দিয়া বৃহৎ বিল ছিল.। 
এই স্থানে অল্লসংখ্যক সৈন্তেই শত্রর আক্রমণ নিবারণ করিতে 
পারিত। কালের কুটিল গতিতে এক্গণে দীঘলিয়ার দক্ষিণ 
দিকের বিলগমূহ শুষ্ক হইগ্রাছে ও নদীর গতি কিছু পরিবর্তিত 
হইয়াছে। অন্তদ্দিকে যখন মুর্শিদ কুলী খ! তোরাপ আলির 
নিধনবার্ত। শুনিলেন, তখন তিনি যত দূর দুঃখিত হউন ঝ| না 
হউন, তোরাঁপ নবাবের জামাতা বলিয়া! দুঃখের বিলক্ষণ ভাণই 
করিলেন। দিল্লীতে বাদশাহের ও ঢাকার নবাবের নিকট এই 
ছুঃসংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে ব্ক আলি খ? নামক 
একজন সেনাপতিকে ভূষণার ফৌজধ।র নিযুক্ত করিয়া! সীতা- 
রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ভূষ্ণার যুদ্ধের পর থাকার 
ফৌজদাঁরের কেল্লা সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। সীতারাম 
সসৈন্যে ভূষণায় অবস্থিতি করেন। মেনাহাতী মহম্মদপুরের 

নগর রঙ্গ! করিতেছিলেন। 
বস্ক আলি খ] সসৈপ্ঠে পদ্মা বাহিয়! মহম্মদপুরে আসিতেছেন 
শুনিয়া কেবল নগর-কোছোয়াল আমোলিবেগকে (আমিনবেশ ) 
মহম্মদপুর ও রূপা ঢালিকে ভূষণাঁর কেন্লা-রক্ষার ভার দিয়! 
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সীতারাঙ্চ দেনাঙতী।, বক্তার প্রভৃতি পঞ্গাতীরে বন্ধ দালির গতি 
রো করিতে গমন' করিগেন। বন্ৃসংখ্যক সৈন্য জলমগ হইয়া 
' পঞ্মা নদীতে প্রাপত্যাগ করিল। এই সময় সীতারাম ছুই হাতে 
ছুই বড় কামান কালে খঁ। ও ঝুম্বুম্‌ খা দাগিয়াছিলেল। 
তাহার কামানের অগ্নির সম্মুখে সকল যবনতরী চূর্ণ বিচুর্ণ হইতে 
ছিল। বস্কিম বাবুর সীতারামের. মধুমতীভীরে সীতরাষের 
কামান দাগার কথ! এই হইতৈ লিখিত হইয়াছে। অল্পসংখ্যক 
পৈস্থ লু্কাফ়িতভাবে স্থল ও জলপথে ভূষণার উরে আপিয়া 
উপনীত হুইল । দ্বিতীয়বার ভূষণার উত্তরে মুসলমান-হিন্দুতে তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আঁবার কালী মাই কী জয়, আল্লাহো) 
আকবর রবে আকাশ কম্পিত হইল। এ যুদ্ধেও মুপলমানগণের 
পরাজয় ও রাঁজ! সীতারামের জয় হইল । যুদ্ধে পরাভূত হইয়া 
বন্ধ আপি মানমুখে অবশিষ্ট সৈহ্ঠ লইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত 
হইলেন। সীভারামের বীরত্ব-ফা হিনীতে মুর্শিদাবাদ সহর কম্পিত 
হইল। এই সময় দেওয়ান রুনন্দন পীড়িত অবস্থায় বাসা 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন নবাব-দরবানে উপ- 
স্থিত হইতে পারিতেন না তীহার বিশ্বস্ত কর্ধর্চারী বিচক্ষণ 
যুদ্ধিমান্‌ দয়ারাম প্রতুর পীড়া উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে প্রভু 
দেখিতে গিয়াছিলেন। সীতাঁরামের উকিল মুনিরামও বধুননদনকে 
দেখিতে যান ॥ 

কথা প্রসঙ্গে সীতারামের বীরত্ব-কাহিনী উঠিয়া পড়িল? 
হিন্দু রাজা লীতারাষের বীরন্বকথা শুনিয়া, কয রহ্ুনন্দ্ম 
৯৬ 
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উৎসাছে শয্যার উপর বদিয়া বলিলেন, "ধন্য রাজ] সীতারাম ! 
ধন্ত মেনাহাতী ! ধন্য ঢালি বূপটাদ! ইছারাই ব্লসাতাঞ্জ 
স্ুসস্তান। সীতারামই রাজা নামের মোগ্য পাত্র। সীত্তা- 
রামই প্রকৃত হ্বদয়বান ও পরছুঃখে কাতর। মহাত্মা 
লীতারামই দেশের প্রকৃত কাম্য করিতেছেন», আর আমরা 
কুবৃত্ি অবলম্বনে জীবিকানির্র্বাহ করিতেছি । ইচ্ছ! হয়, সীতা 
রামের সহিত যোগ দিয়া অশেষ ক্রেশক্রিই বঙ্জমাতার কেশতার, 
কিছু লাঘব করি। ধদি নবাবভয় না! থাকিত, ঘদি বিশ্বাসঘাতকতা 
দোঁষে দোষী না হইতাম, তবে আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া 
যাহ। করিয়াছিলাম, সকলই বঙ্গমাতার দুঃখভার লাঘবের জন্ত 
দান করিতাঁম। সীতারাম বঙ্গের শিবাজী বা প্রতাপসিংহ। 
ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, এই বিশ্বাসঘাতকতার 
রঙ্গতূমি, এই স্বার্থপরতার ক্রীড়ার স্থান, এই ক্ষুদ্রীশক্তার আদর্শ 
ক্ষেত্রভৃমি, সীতারামের বিপক্ষে যেন স্বার্থপরতা! ও ক্ষুদ্রাশয়তা- 
জড়িত বিশ্বাসঘ/তকতার কুটিল জাল বিস্তার না করে। হে 
লক্ষ্মীনারায়ণজী ! হে আদ্ভাশক্তি দশতুজে ! তোমর। সীতারামেক্র 
রাঁজধানীতে গ্রতিঠিত আছ, সীতারামের রাজপ্রী। ও রাজগৌরব 
রক্ষা কর। মহম্মদপুরের স্বাধীনতার যে ক্ষুদ্র প্রনীপ প্রঙ্ছলিত 
হইয়াছে, তাঁহা অন্নদ্বিনের দাবানলে পরিগত ইইয়! সমগ্র মুসল- 
যান-সামত্রজ্য গ্রাস করুক । মা রণরঙ্গিণি সিংহবাহিনী ছর্গে! 
হিন্দুর বাহুতে বল দাও, হিন্দুর হৃদয়ে সাহুদ দাও, হিন্দুর মস্তিষে 
বুদ্ধি দাও, হিন্দুর গৃহে একত। দাও, হিন্দুর আয়ুধ তীক্ষ কর, 
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আবার তোমার ভক্তবৃন্দ মুদলমান অন্গুর বিনাশ করিয়া হুর্ণা 
মাইকী জয়, কালীমাইকী জয় নিনাদে আঁসমুদ্রহিমাচল ভাঁরত- 
বর্ষকে কম্পিত করুক।* মুনিরাম রঘুনন্দনের বাক্যে হা হু 
করিয়া উঠিয়া গেলেনা দয়ারাম বিচক্ষণ লোঁক ছিলেন। 
তিনি মুনিরামের মুখাকৃতিতেই বুঝিয়া ছিলেন, রঘুনন্দনের সীতা- 
রামের প্রশংসা-কীর্ভন মুনিরামের কর্ণে বিষ বর্ষণ করিতে- 
ছিল । মুনিরাম গমন করিলে পর, দৃয়ারাম বলিলেন, প্প্রভো ! 
কি করিলেন? মুনিরাঁম আঁর এখন সীতারামের উকিল নাই। 
সে তাহার পর্ণ বৈরী। মুনিরাম সীতারামের গ্রশংসায় রুট 
ইইয়াছেন। মুনিরাম যেরূপ শঠ, ধূর্ত ও কৌশলী কল্য প্রত্যু- 
যেই এই কথা মুর্শিদ কুলী খাঁর কণে উঠাইয়া আপনার 
সর্বনাশ করিবে ।” 

রঘুনন্দন দয়ারাষের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা জানিতেন। 
রঘুনন্দন তখন এরূপ কাতর ছিলেন যে, তাহার দরবারে যাইবার 
সামর্থা ছিল না। তিনি দয়ারামের কথায় ভীত হইয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলেন,__সুনিরাম কি এত বড় বিশ্বাসঘাতক ? দয়ারাম, বলি- 
লেন প্থুনিরাম বিশ্বাসঘাতক না হইলে সীতারামের প্রতি করের 
তলপ হইত নাঁ। সীতারাম বলসঞ্চয়ের ও একতায় হিন্দুরাজ- 
গণকে আবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সময় পাঁইতেন।” এই কথায় 
রথুনন্দন নিতাস্ত ছুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্যাহা হইবার তাহা 
হইয়াছে । দয়ারাম দাঁদা কলা তুমি দরবারে যাইবে। এ বিপদে 
তুমি রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।" রথুনন্দন দয়ারামের 
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প্রশুখাৎ আরও জানিলেন যে রাঁজা মনোহর প্রভৃতির চর সীতা, 
রামের সর্বনাশের জন্ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত আছে। পরদিন 
প্রাতঃকালে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে রঘুনন্দনের সীতারাষের 
পক্ষালম্বনের কথা উঠিল। বুদ্ধিমান দয়ারাম জানু পাতিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “্জাহাপনা ! আমার প্রভু বিশ্বাসঘাতক 
নহেন। তিনি সর্বদা জাহাপনার মঙ্গলাকাজ্ষা করেন। তিনি 
যাহ! বলিয়াছেন, সে সীতারামের উকিল মুনিরাম রায় মহাশয়ের 
মন পরীক্ষার জন্ত বলিয়াছেন। সীতারাম বিদ্রোহী হইয়াছেন 
এবং তাহার উকিল এখানে থাকিয়া সেনাপতি ও সৈনিক" 
দিগকে উৎকোচে বাধ্য করিয়াছেন কিনা, ইহাই জানা আমার 
প্রভুর ইচ্ছ!। মুনিরাম অতি চতুর লোৌক। প্রন্তু তাহার নিকট 
হইতে কোন কথা আদায় করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে 
মুনিরাম সত্যমিথ্যায় আমার বিশ্বস্ত প্রভৃকে কলঙ্কিত করিবার 
চেষ্টা পাইতেছে। জাহাপনার হুকুম হইলে এবং কিছু স্থবাদারী 
সৈম্ত আমার সঙ্গে থাকিলে আমি সীতারামকে লোহার খাচায় 
পুরিয়া জাহাঁপনার নিকট ধৃত করিয়া পাঠাইতে পারি।* মুর্শিদ" 
কুলী খ। দয়ারামের কৌশলময় বাক্জালে আবদ্ধ হইয়! বন্থ্‌- 
সংখ্যক স্বাদারী সৈম্তসহ সিংহরাঁমকে ও দয়ারামকে জমিদারী 
নৈন্সহ দীতারামের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। দীতারামের 
ইতিহাসলেখকগণ রঘুনন্দন ও দয়ারাঁমকে স্বার্থপর ও বিশ্বাস- 
ঘাতক, লোভী প্রত্ৃতি তিরস্কারে তিরস্কত করিতে ত্রুটি করেন 


নাই। যে অসাধারণ সুবুদ্ধিসম্পন্ন রঘুনন্দন বিশ্বস্ততা ও কর্মম- 
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কুশলভাগুণে সাঁমান্ত পদ হইতে ধীরে ধীরে নুযুশের সহিত 
বাঙ্কাল।) বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমান. সুবাদারের €ওয়ানী পদ 
, পাইয়াছিলেন, ধাহার অসাধারণ উন্নতি আদর্শ উন্নতি মধ্যে গণ্য 
হইয়াছে, ধাহার বংশে রাণী ভবানীর স্তায় রাণীর কীর্তিগৌরবে 
বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে, ষাহার বংশে রাজা রামরুষ্ের 
ধর্মনিষ্ঠায় অলৌকিক কীন্তি রহিয়াছে, ধাহারা বঙ্গের বনস্থানে 
দেবকীন্তি ও অতিথি সেবা রাখিয়া অনুরিষ্ট বঙ্গের অশেষ উপ- 
কার করিতেছেন, তীহাঁর ও তাহার কর্মচারী বুদ্ধিমান্‌ দয়ারামের 
চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না। রবুনন্দন ও দয়ারাম 
সম্বন্ধে সীতারামের পতনবিষয়ে ভনেকগুলি অপবাদ বঙ্গদেশে 
প্রচলিত আছে। ছুই পবিত্র রাজকুলের অপবাদগুলি দূর করাও 
প্রকৃত ইতিহাসলেখকের কর্তব্য । অপবাদগুলি এই £-- 

১। রঘুনন্দন সীতারামের রাজ্যের লোভী হইয়া সর্ব! 
দেওয়ানের দরবারে সীতারামের নিন্দা করিতেন + তিনি তাহার 
কর্মচারী দয়ারাম ও জোষ্টভ্রাতা রামজীবনকে জমিদারী সৈন্তা- 
ধ্যক্ষ করাইয়! স্ুবেদারী সৈম্তের সেনাপতি সিংহরাম সাহকে 
সীতারামের নিধনার্থ মহম্মদপুরে প্রেরণ করেন । 

২1 রাজ! রামজীবন ও দয়ারামের কুটিল চক্রান্তে বীর- 
চুড়ামণি ভীম্মতুল্য মেনাহাতীকে মহম্মদপুরের দোলমঞ্চের নিরুটে 
চন্দ্রাতপ কাটিয়৷ দিয়া চন্দ্রাতপের নিয়ে ফেলিয়া শরন্তায়র্ূপে 
নিহৃত ক্রেন । 

ও। রায় রঘুনন্দন মীতারামের নিকট হইতে হইলক্ষ টাকা! 
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উৎকোচ লইয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পুনরায় দিরেন বন্দোবজ্ড. 
করেন । লক্মীন।রায়ণ ছুইলক্ষ টাকা! লইয়! মুর্শিদাবাদের, নিক্ট- 
বর্তী; হইলে রঘুনন্দন দস্থ্যুদল. প্রেরণ করিয়া তাহা লুঠন কিক 
লয়েন। রঘুনন্দন সীতাবামকে বলেন, তাঁহার নিষ্টর প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হইয়াছে । সীতারাম এই কথা শুনিয়! 'ছয়ে স্বীয় জঙ্ুরি- 
স্থিভ বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন । 

৪1 সীতারামের জোষ্টিপুত্র স্টামঙ্গন্দর দিল্লীতে দরবার 
করিয়া মুর্শিদিকুলী খার নিকট হইতে পৈতৃকবাঁজ্য পাবার জন্ত 
পত্র লইয়া আইদেন। রথুনন্দন বলেন, সীতারামের রাণী ও 
অন্তান্ত পুত্রগণের মত লইয়া সীতারামেব রাঁজ্ের বন্দোবস্ত কর 
ইউক। অন্তদিকে রঘুনন্দন মহম্ম্পুরে প্রকাশ করেন থে 
সীতারাম ও শ্য।মনুন্দরের নবাবের আদেশে গ্রাণ দণ্ড হইয়াছে । 
অবশিষ্ট বাজপুত্রগণও রাণীগণ রাঁজ্যের আশক্*কবিলে প্রাণে 
মরিবেন। রঘুনন্দনের সহিত্ত জমিদারীর বন্দোবস্ত হইলে রাজার 
পরিজনগণ প্রাণে বাচিতে পারেন। রাণীগণ ভয়ে এই মর্খে 
এক পত্র লিখেন যে, তাহাদের বংশে রাজ্যপাসনের উপযুক্ত 
কেহ নাই । রাজ্য রঘুনন্দন ব| তদীয় ভ্রাতা রামজীবনকে 
দেওয়া হউক। এই কৌশলে রঘুনন্দন সীভাবামের রাজা 
লয়েন। 

উল্লিখিত কিন্বদস্তী সকলই অলীক । সীতারামের পন্ত- 
নের পর নধাক রাঁমজীবনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করায়, 
সীতারামের বিশাল রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার সহিত বন্দোবগ্থ 

১৮৯ 
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কযেন। মুনিরাম হইতে অনেকেই সীতারামের রাজা লইবার 
অভিলাধী ছিলেন। কাহারও াশাপুর্ণ হইল না। উপযুক্ত 
পাত্র বিস্তীর্ণ জমিদারীর কর্ত। হইলেন। দয়ারাম সেই বিশাল 
রাজের দেওয়ান হইলেন। ইহা! অনেকের চক্ষুশূল হওয়ায় 
এরই ঈর্ধার বশব্ী হইয়া তৎকালের লোক সকল যত কলঙ্কের 
ভার রায় রঘুনন্দন, রাজা রামজীবন ও দয়ারামের শিরে অর্পণ 
করিলেন। বিশ্বস্ততা ও কর্মনকুশলতা যে রঘুনন্দনের উন্নতির 
ভিত্তি, তিনি বিশ্বীসঘাতক হইতে পারেন না। মুরশিদ কুলী খ! 
মূর্খ ও বোকা নবাব ছিলেন না। তীহার বুকের উপর থাকিয়া 
রঘুনন্দনের শঠত! ও চতুরতাজাল বিস্তার করা কোনমতেই সম্ভব 
নহে। সীতারাম তোরাপের শিরশ্ছেদ করাইয়াছিলেন॥। বঙ্ক 
. আলিকে যুদ্ধে পরজয় করিয়াছিলেন। তাহার প্রতি ও তাঁহার 
বংশী লোকদিষ্টীর প্রতি নবাবের দয়! করিয়া সেই বিশাল 
জমিদারী প্রত্যর্পণের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তদপেক্ষা 
বিশ্বস্ত অনুগত কাধ্যক্ষম রাজ রামজীবনের সহিত জমিদারীর 
বন্দোবস্ত করাই বুদ্ধিমান নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর পক্ষে উপযুক্ত 
কার্য । আরও ক্রমে ক্রমে দেখাইব রঘুনন্দন ও দয়ারাম প্রকৃত- 
পক্ষে কলহ্বী নহেন। নিংহরাম সাহের অধীন সুবেদারী সৈম্ত ও 
কর্তৃত্বাধীনে জমিদারী সৈম্ত স্থল ও জল পথে নিরাপদে ভূষণা 
ও মহশ্মদপুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবারে পদ্মার 
জলে ও পন্ম[তীরে বিপক্ষ সৈন্ঠের পথ সীতারাম জানিতে পারি* 
লেন মা ও গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সীছারামের 
৬, 
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দূতগণই. জমিদারগণের উৎকোচে বাধ্য হইয়া বিপক্ষ সৈন্য 
আগমনের প্রকৃত পথ সীতারামকে বিজ্ঞাপন ন! করিয়! মিথ্াা- 
পথের কথা জানাইল। সীতারামের রাজ্যের চতুঃপার্খবস্থ 
জমিদারগণ দীতারামের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিলেন । 
তাহারা নবাব-সৈন্তের সাহাধ্য করিতে লাগিলেন । এবারে 
নবাবসৈম্ত সম্দুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না। সীতারামের 
রাজঅন্তঃপুরে মহিষীদ্িগের মধ্যে বিবাঁদ বাঁধাইবার চেষ্টা 
হইতে লাগ্িল। মেনাহাতীর ভোঁজন, শয়ন, পুজা ও রজ্ধ- 
নাদি স্থানের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতা- 
পূর্বক অন্তায়রূপে মেনাহাঁতীকে গুপ্তহত্যা করা হইল। মেনা- 
হাঁতীর গুপ্তহত্যা সম্বদ্ধে দুইটা কিন্বদস্তী আছে-_ 

১। মেনাহাতী দোলমঞ্চের, নিকটে বসিয়া সন্ধ্যা করিতে 
ছিলেন, দোলমঞ্চস্থ চন্্রীতপ কাটিয়া দিয়! তাহাকে চাপিয়! ধরিয়া 
অরাতিগণ প্তাহার প্রতি কঠিন আঘাত করিতে লাগিল। মেনা- 
হাতীর দক্ষিণ বাহুতে এক ওষধ ছিল, তাহাতে তিনি প্রহারের 
যন্ত্রণা পাইতেন না ও তাহা দুর না করিলে তাহার মৃত্যু হইবার 
সম্ভাবন। ছিল না। মেনাহাতী চন্দ্রাতপের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হুইয়! 
ভীন্মের স্তায় মৃত্যুর উপাঁয় বলিয়া দ্রিলেন। তাহার বাহু হইতে 
ওঁধধ বাহির করিয়া হত্যাঁকারিগণ তাহার শিরশ্ছেদন করিল। 
তাহার ছিন্নমস্তক মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল । মুর্শিদ কুলী 
খ]। এরূপ বীরকে নিধন না করিয়া জীবন্ত ধরিয়া পাঠাইল্সে 


ভাল হইত এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহার ছির্মস্তরু 
১৯১ 
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পুলরায় মহুম্মঘপুরে 'সআনদিপ। সীতারাম ভীছার 'অগ্লিসংকার 
করিম সুসলমান-পদ্ধতিক্রমে তাহার কীর্তিরক্ষার জন্ত তন্ার 
সমাধির উপর স্তস্ত নির্জাণ করাইলেন।' মেনহাতীর কবর 
প্রোয় ত্রিশ বৎসর পুর্বে খনন কর! হইয়াছিল । তাহার পায়ের 
নলা ৬৬ ইঞ্চি, ছিল। -৩৬ ইঞ্চি পায়ের নল! হইলে মাঁকুষটা 
১৮ ইঞ্চি হাতের ৭ হাত লম্বা হয়। 

২। মেনাহাতী দৌলমঞ্চের নিকট প্রাতঃসন্ধা 'সমাপন 
করিয়া যাইবার নময় দেখিলেম, একটা কণ্ন ব্যক্তি পথপার্খে শয়ন 
করিয়া আছে। সে কাদিয়া মেনাহাতীর নিকট কিছু ভিক্ষা 
চাহিল। মেনাহাভী তাহাকে কিছু ভিক্ষা! দিয়া তাহাকে 
কোলে করিয়। চিকিৎসালয়ে লইয়া! যাইতেছিলেন) সেই স্থম্নবেশ- 
ধাতী রোগী তীক্ষ ছুরিকাঁয় মেনাহাঁতীর ৫পট দ্বিথওড করিয়া 
ফেলিল। মেনাহাতী তাহাকে ভূমিতে ফেলিলে সে ছুটিয়া 
পলাদ্বন করিল। মেনাহাতী পেটকাটা ভয়ানক অবস্থা£ুদশ্র 
কর্সিতে অলমর্থ হইয়া সাহার বাহু হইতে ওধধ বাহির করিতে 
বলিলেন। ওষব বাহির করিলেই মেনাহাতীর মৃত্যু হুইল । 
মেনাহাঁতীয় শব দ্বাহন কর! হইল। তাহার বৃহৎ বৃহৎ অস্থি" 
গুলি সমাধিস্থ কর! হইল সহার ক্কালচুর্ণগুলি ভাগীরী-জলে 
নিক্ষেপ করা হইল। 

যংকালে মেনাহাতীর এইরূপ নৃশংসভাবে অপধাত মৃত্য 
হুইল, তখন দীতারাম ভৃষণার কেন্লীয় বক্তার, আমলবেগ 
প্রভৃতিক্কে লই! 'অবস্থিতি-কপ্সিতেছিলেন এবংদেনাহাতী মহচ্মষ, 
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গুরে খাঁকিয়া হূর্গরক্ষ! কাঁরতেছিলেন। .ভূষণার কেল্লা 
নীতারান সহোদর-তুলা, ন্যদেশপ্রেমিক ভীম্মচরিত মেনাঁ- 
হাভীর নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন লীতারামের 
শোঁক-ছুঃখের পরিসীমা খাঁকিল না । মেনাহাতী তাহার রাঁজ্য- 
স্থাপন, প/লন ও রক্ষণের দক্ষিণ-হন্তস্বরূপ ছিলেন । মেনাহাতীর 
য় বিশ্বস্ত সুঘবদ্‌ জগতে ছুরি । মেনাহাতীর ন্তার় জিভেন্জরিয় 
ক্মথচ বীর পৃথিবীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শীতারাঁম ও মেনা- 
হাঁভী একই উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া একই দেশী লোকের ছুরদীশা 
দেখিয়া বিগলিত হুইয়া কেবল দেশের লোকের ছুর্ণতি দুর করিবাঁর 

ংকল্লেই কেহ রাজা ও কেহ লেনাপতি ছিলেন। অথচ পরম্পন্ন 
পরস্পরকে ভ্রাতৃঙ্গেহ করিয়! হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। 
ক্ষণবিষেগে রাম, কুস্তকর্ণবিয়োগে রাবণ, ছুঃশাসন আদি 
ভাতৃবিষোগে হুর্যোধন বেরূপ ব্যথিত ও শোকসন্তপ্ত না হইয়া- 
ছিলেন, মেনাহাতীর বিয়ে।গে সীতারাম তদপেক্ষা অধিকতর 
হুঃখিত ও শোকার্ত হইলেন। তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল। তিনি 
এই যবনপ্র।বিত বঙ্গে মুখে বন্ধভাণ করিয়! হৃদয়ে সর্বনাশে 
উদ্চেগী পার্খববর্ভতী জমিদারগণের মধ্যে বিজিত ও বাধ্য থাকার 
ভাপকারী অরাতিপুর্ণ রাজ্যে কি উপায় করিবেন, কি প্রকারে 
জাতি, মান-সম্ত্রম রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে মত স্থির করিতে 
পাঁরিলেন না। েনাহাতীর মৃত্যুর ভিন দিন পরে রজনীযোগে 
তিনি সসৈস্তে ভূষণ! ছাড়িয়া মহম্মদপুরে আগমন করার সঙ্র 
করিলেন । মুসলমানের! পুর্ধে ছুই যুদ্ধে পরাস্ত হুইয়াছিল। 


১৭ ১%ত 


সীতাঁরাম রা, 


আবুতরাঁপ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ও বন্কালি পরাস্ত হইয়া, 
পলায়ন করিয়াছেন। সিংহক্ামসাহ চতুর 'ও বুদ্ধিমান সেনাপতি । 
“ গত ছুই যুদ্ধে সীতারাম্রে বলক্ষয় হইয়াছে। -অধীনস্থ ও পার্খবস্থ 
সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ জমিদারগণ ধন-জন দিয়া সহায়তা না৷ করিয়! 
তাঁহার শত্রুপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন । জমিদার ও 
নবাঁবশক্তি তাহার ধ্ৰংসসাধনে কৃতসংকল্প । কুরুযুদ্ধে অভিমন্ত্যর 
তায় সীতারাম নিরুৎসাঁহ ও ভগ্নোগ্ভম হইলেন না। তিনি রজ- 
নীর গাঢ় তমসাকাশের আশ্রয় লইয়৷ ধীরে ধীরে সৈম্তগণ সহ 
ভূষণাঁর কেল্লা হইতে বহির্গত হইলেন। ভূষণাঁর কেল্লা হইতে 
প্রায় একমাইল আসিয়াছেন, কতক সৈন্য নদী পার হইয়াছে 
এবং কতক ঠৈন্য নদী পার হইবার উদ্ভোগ করিতেছে, এমন 
সময়ে সম্মুখে বামপারে ন্গবেঘারী সৈম্ত ও পশ্চাতে দক্ষিণপান্্ে 
জমিদারীসৈন্য সীভারামকে বেষ্টন করিল। পরপারের সৈন্যগণ 
পার হওয়া পধ্যন্ত সীতারামধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। সন্ধির 
প্রস্তাবে সীতারামের দূত নবাবসেনাপতির নিকট ও নবাব- 
সেনাপতির দূত সীতারামের সেনাঁপতির নিকট প্রেরিত হইল। 
অন্ধকার-রজনী কোন পক্ষের আলোকের ভাল বন্দোবস্ত নাই। 
শত্রমিররের ভেদাভেদ ক্রা স্ুকপ্ঠিন। তাহাঁর পরে চৈব্রমাঁস, 
আঁলে।ক জঁলিলেও প্রবল বায়ুতে রক্ষা ক্রা কদিন । অন্ততঃ 
প্রাতঃফাল পর্যন্ত উভয়পক্ষ যুদ্ধে নিরস্ত থাকেন, ীতারাম এই 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নবাবপক্ষ হইতে প্রস্তাৰ হইল, 
বীতারাম,বস্তার, আমিনবেগ 'ও রূপটাঁদ প্রভৃতি সহ, সীতারাম ও 
স্উঠি 


সীতারমি রাঁয় 


স্াহার দশজন সেনানায়ক মাত্মসমর্পণ করিলে প্রাতঃকাল পর্যন্ত 
কেন সিংহরামসাহ একেবারে বুদ্ধ পরিত্যাগ কলিবেন। লীতা- 
রামের রাগ সীতারামকে প্রত্যর্পণ করিক জন্য তিনি যথাসাধ্য 
প্রয়াস পাইবেন। সীতারামের দূত পুনরায় বলিল, রাজ চারিটী- 
মাত্র সেনানায়ক লইয়া নদী পার হইয্াছেন। পরপারে ছয়টী 
সেনানায়ক ও চারিসহত্ সৈন্য আছে । তাহার! সকলে সমবেত 
না হইলে ও পরামর্শ না করিলে মুসলমান-সেনাপতির প্রস্তাবের 
প্রকৃত উত্তর দিতে অসমর্থ। এইরূপ কথা হইতে হইতে সীতা- 
ব্বামের মকল সৈন্য নদীর পশ্চিমপারে আঁদিল। সীতারাম 
দশজন সেনানায়ক, পেস্কার ভবানীপ্রসাদ ও গুরুদেব রত্বেশ্বরকে 
লইয়! পরামর্শ করিলেন। রত্বেশ্বর বেলদারসৈন্যের কর্তা মদন- 
মোহন বস্থু ও রূপটদ যুদ্ধ ন! করাই শ্রেয় পরামর্শ স্থির করি. 
লেন, আর সকলের মতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ হইল । বক্তার বলিল, 
আমরা সকলেই একপারে আসিয়াছি। অগ্যরাত্রেই যুদ্ধের ভাল 
সময় । আমর! এই স্থানের জল, জঙ্গল, পথঘাট ভালবূপ চিনি । 
অদ্য আমরা! যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে এ যাত্রা মুসলমানের সকল 
আশ! নির্মল হইবে। এই কথা! বলিয়া বক্তার ও 'ামিনবেগ 
দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌ দিয়! সুবেদারীসৈন্য আক্রমণ করিলেন । 
ভুমুল সংগ্রাম বাধিল; অসংখ্যক মশাল জলিল । দীতারাম 
কামান লইয়! যবনবাহিনীর মধ্যদেশ আক্রমণ করিলেন । যবন- 

বাহিনী তিনস্থানে আক্রান্ত হইল। 
মুসলসানপক্ষে আল্লাহে। আকবর ও হিন্দুপক্ষে কালীমারী্ষ 
২৯৫ 





জয় নিলাদে নৈশবাঁযু কম্পিত ও নিকটস্ক গীম্লমূহ 'প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল নিকটস্থ গ্রামবাসী অরলারীগণ ভয়ে কম্পিত 
হইতে লাগিল।, বারাপিয় নদীর জল ও রণপ্রাস্তর কম্পিত 
হইতে জাগিল। সীত্যরাম ছুই করে ছুই কামান দর্সিতে 
ঈাগিতে যবনবাহিনীর উপর-আপতিত হইলেন । তাহার পারব 
চর পাঠান সৈনিকেরাও কামান দাঁগিতে দাগিতে তীহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল। সীভারাম সিংহরাঁমের সম্মুখীন হইয়াঁ বলিলেন-_ 
"রে ক্ষক্রিয়কুলগ্লানি ? তুই হিন্দু হইয়! হিন্দুর স্বাধীনভ। লোপ 
করিতে আসিয়াছিদ্‌। মুসলমান সংসর্গে তোর পবিজ্ঞ ক্ষত্রিয় 
রক্ত কলঙ্কিত হইয়াছে ।. আজ সর্বাগ্রে স্বদেশ-দোহী ভারত" 
মাঁাঁর কুসন্তান হিন্দুর রক্তে আজ আমার অঙ্গি পবিত্র করিয়া 
পরে দেশবৈরী যবননাশে প্রবৃন্ত হইব ।” 

গিংহরামসাহ লঙ্জিত হুইয়! বলিলেন।--প্রাঁজন্‌! বৃথা! তির- 
স্কারে গ্রয়োজন কি? নিরুপায়ে, নৈরাষ্টে মুসলমান-শধীনে 
ভূপ্ত্য হইয়াছি। আপনি আপনার কর্তব্য সাধন করুন। আমিও 
ক্ষ, ভৃত্যের দশায় কর্তব্পালনে ক্ষত্রিয়বীধ্যই শ্রদর্শন 
করিব ।” 

উভয়ে অজিযুদ্ধ বাধিল | সিংহরাম ক্রমে পশ্চাৎপদ্দ হইতে 
রার্িলেন। সীতারামের অসির আঘাতে ছইবার সিংহ্রাষের 
অসি ভগ্ন হইল। বক্তার, বূপর্টাদ, ফকির প্রভৃতি অধান্ুধিক 
বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। যবনসৈন্ত ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলান 


করিল, ' সীতারাম যুদ্ধে গরয়ী হইলেন। বেল এক প্রহর 
১১) 


দীতারাম রায় 
উহাগিরডাগরালরিরতিওতো১ 


হইতে. ন| হইতে সীত্কারাঁম সসৈন্তে মহগ্মদপুরের ' ছুর্গে উপনীত 
হইলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সীতারামের বু সৈন্য ক্ষয় হইল ও 
অনেক যুদ্ধোপকরণ দীতারামের হস্তচযুত হইল। 
সীতারাঁম মহম্মদপুরে আসিয়! সৈন্তবৃদ্ধি ও যুদ্ধসস্ভারবৃদ্ধি 
করিবার আয়োজন করিতে 'লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, 
চতুঃপার্ে আর তাহার মিত্র নাই। সকলই তাহার শক্র। 
অন্ধ ভূম্বামিগণের জমিদারী হইতে তাহার চাউল, ভাউল খরিদ 
করিবার উপায় নাই। তাহার রাজধানীতে কোন লৌহ বাঁ গন্ধক- 
পূর্ণ নৌকা আসিবার সুবিধা নাই। তিনি কিংকর্তব্যবিষুড় 
হইয়| সন্ধি, কি আত্মসমর্পণ, ক্ষি পলায়ন করিবেন চিন্ত! করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে মুসলমানবাহিনী মহম্মধপুর আলিয়। নগর 
অবরোধ করিল। 
ইহার পর সীতারামের পতন সন্বন্ধে দুই মত আছে 
কেহ কেহ বলেন, অবরুদ্ধ সীতারামের রাজধানীর উপর 
রজনীতে যব্নসৈম্ত আসিয়া আপতিত হয় এবং সীতারাম 
ভুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে বন্দী হয়েন। দ্বিতীয় মত এই. ে, 
নীতারামের তৃতীয় রাণী এইরূপ অবরুদ্ধ নবাবের ছুর্গে অবস্থিতি 
করায় সর্ব্ধী দুংখিত থাকিতেন। সীতারাম যুদ্ধ না করিয়া 
অরাতি বিদুরিত না করিয়া, রাজভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাঁপ 
করিতেছেন দ্বেখিয়া তৃতীয়া মহিষী তাহাকে বিদ্রপ করেন? 
এই বিজ্রেপে সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়! সবেগে সসৈন্যে হজনীতে যুব, 
সৈম্তের উপর নিপতিত হন এরং সেই ফুদ্ধে দীতারাম পন্ধান্ত 
৯৯৭ 
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হন। -২য় পানী সন্বন্ধীয় কিন্বদস্তী কেবল সীতারামের পরি, 
ধারস্থ লোক মধ্যে শুমিতে পাওয়। যাঁয়। প্রন্কত 'কথী এই ফে, 
ষবনেরা রজনীযোগে সীভারাষের ছর্ম আক্রমণ করে।. তাহার! 
হুঠাং রজনীতে সীভারধমের হর্গ, আক্রমণ করিবে, এ বিশ্বাস 
ঈীভারামের ছিল নাঁ। ধে রজনীতে মগর আক্রাস্ত হয়, সেই 
(রাত্রে মীতারাম তৃতীয়া মহিষীর গৃহে ছিলেন। উপায়ান্তর 
নম দেখরিয়। সীতারাম সসৈন্ঠে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন । 

গৌপনে ঢাক! ও .মুর্শিাবাদ হইতে নূতন মুসলমান-সৈষ্ট 
আসায় সিংহরাম নৈশ আক্রমণে গ্রবৃস্ত হন। হুর্গের সিংহ র 
হইতে তুমুল সংগ্রাম আধ হয়। সে যুদ্ধ বর্ণন! করে এমন 
সাধ্য কাহার নাই। সেদিন সীতারাম, বক্তার, আমিন্ৰেগ) 
রূপটাদ ও ফকির যেন দৈববলে বলীয়ান্‌ হইয়া দেবগণের স্তাক্স 
অচল অটল ভাবে যুদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। কামাব, বন্দুক, 
অসি, বল্লম, তীর, গুলাল সকলই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল! 
শুন! যাঁয়, স্বরং কমলা! রাঁণী বীয়বেশে গুরু ককঞ্ণবল্পভের পার্খে 
ঈাড়াইয়। কামান ছুড়িয়! ছিলেন। দ্বিতীয় থার্মালির যুদ্ধের হ্যায় 
সিংহদ্বারে ঘোর সংগ্রাম হইল। সিংহছরে মুসলমান ক্ষয় 
করিতে করিতে দীতারাম ও.তাহার ষেনাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ি- 
'লেন। এক দিকে অসংখ্য মুস্খলমান-্বাহিনী, অন্ত দিকে অফ- 
রুদ্ধ অল্প সংখ্যক সীতারাঁমের সৈন্য দল। সীতারাম স্বদলবল 
সঙ্গে আসিতেছে বিবেচনা, করিয়া একবার হঠাঁৎ যবন-সৈন্ঠের 
মধ্যে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। তীহার সৈন্যদল বাঁধ! পাইয়া 
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অন্ুগমন করিতে পারিল'না। 'রছ দংখ্যক্ক মুসলমান-সৈন্য এক' 
সঙ্গে সীতারামকে আক্রমণ করিল) সীতারাষের গুলি ফুরাইল, 
বন্দুক ভাঙ্গিল, অসি খণ্ড. খণ্ড হইয়া গেল, তবু লীতারাম মললযুদ্ধে 
প্রতৃন্ত হইলেন। বহু মুসলমান বীর' একসঙ্গে সীতারামকে 
ধরিয়া ফেলিল। বাঙ্গালী গৌরব স্বধধেশপ্রেদিক হিন্দুর দুঃখ- 
'বিমোচনকারী বীর ধীতারাম চির রাহ্গ্রাসে পতিত হইলেন॥ 
'ঘাঙ্গালার শিবাজী, বাঙ্গালার প্রতাপ, বাঙ্গালার গুরুগোবিন্দ, 
বাঙ্গালার .শেষ বীর, বাঙ্গালার শেষ 'আশা, এই নৈশ যুদ্ধে 

নির্ম,লিত হইল। 
মেনাহাভীকে সমাধিস্থ কর! হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ 
উহাকে মুসলমান অনুমান করেন। মেনাহাতী, মেলাহাতী, 
রামরূপ, রূপরাম, মৃন্ুয় প্রভৃতি যে নাম পাইতেছি, তাহার কোন 
নামই মুসলমান নাম নহে। মেনাহাঁতী মুসলমান হইলে তাঁহার 
দোলমঞ্চে বসিয়া আহ্িক করার প্রয়োজন হইত না এবং দৌল- 
মঞ্চের নিকটে প্রতিদিন যাইতে হইত না। মেনাহাী যেরূপ 
জিতেন্দ্রিয় ও রামসাগর প্রভৃতি দীঘি কাটাইতে প্রবৃত্ত দেখিতে 
পাই, তাহাতেও তাহাকে মুসলমান অনুমান করিতে পারি না। 
সীতারামের সময়ে মুসলমান প্রথা বিশেষ চল হইয়াঁছিল। কীর্ডি- 
রক্ষার জন্য কীন্তিমান্‌ পুরুষের সমাধিস্তস্তনির্মাণ চিরকালই 
প্রচলিত আছে । এই কারণে আমরা বলি, মেনাহাতী হিন্দু; 
কখন মুসলমান নহেন। রামসাগর নামও রামরূপের নামাসু- 
সারে হইয়াছে। রামরূপ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন এ কথ। 
সিন 


শি 


দীতারাম রায় 


কেহ বলেন না। এই মাত কথিত আছে, একবার সীতাঁরামের 
জন্মতিথি পুজ! উপলক্ষে বন্দীগৃহের বন্দিগণকে ছাড়িয়া! দেওয়। 
হছয়। সেদিন কুস্তি, ব্যায়াম, রহস্তযুদ্ধ প্রতৃতি ক্রীড়! প্রদর্শন 
হইতেছিল। বন্দিগণের মধ্যে কোন্নগরের নিকটস্থ কর্ণপুর 
গ্রাম হইতে কাতলি গ্রামে নবাগত রামসস্তোষ দে লিকদার 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব দিতে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী 
হইয়াছিলেন। রামসস্তোষ ও রামরূপে বাহযুদ্ধ হয়। এই 
বাহ্যুদ্ধে রামরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন। রামসন্তাষ এই বাহু- 
যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় পুরস্কার ম্বরূপ কর ন৷ দিয়! মুক্তি লাভ করিয়! 
ছিলেন ও গুণগ্রাহী রাজ! সীতারামের নিকট বক্র ও সোণার 
তাগ! পাইয়! সম্মানিত হইয়াছিলেন। রামরূপ বা! মেনাহাতীর 
জীবনে এই এক দিন মাত্র বাহুধুদ্ধে পরাভবের কথ৷ শুনা যায় । 
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রাজা ও বাঙ্গালীবীর সীতারামের মৃত্যুর প্রকৃত বৃত্তান্ত বিকৃত 
করিবার পূর্বে আমরা অশ্রে কিন্বদস্তীগুলি বর্ণন করিব। কিন্তু 
দন্তীগুলি এই £₹--. 

১। সেই নৈশযুদ্ধে সীতারাম সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া 
সমরক্ষেত্রে নিপতিত আছেন । ফকির মহন্মদালীর কোন 
শিষ্য ফকিরকে দেশের উপকার করিবার জন্ত পরামর্শ জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন । ফকির বলিয়াছিলেন, সময় উপস্থিত হইলে 
তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মহন্মদালী 
সেই শিষ্যকে সীতারামের বসন-ভূষণ ও যুদ্ধান্ত লইয়! বিচরণ 
করিতে বলিলেন। ফকিরশিষ্য আহত ভূপতিত সীতারামের 
নিকট সীতারামের পরিচ্ছদ, যুকুট ও অসিচন্ম প্রার্থনা করিলেন । 
সীতারাম তাহার উদ্দেহ্য ন! বুঝিয্কা তাহাকে তাহার প্রার্থিত 
বস্ত সকল দান করিলেন । সেই ফকির-শিষ্য সীতারাম সাঁজিয়া 
ুদধস্থুলে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই ধৃত হইয়া সীতারাম- 
বোধে মুর্শিদাবাদে নীত হইল । গুরু, পুরোহিত, ফকির ও মন্ত্রী 
মদ্রনাথ সীতারামের শুশ্রষা করিতে আসিলেন। বঙ্গের হুর্ভাগ্য, 
বাঙ্গালীর হুরদৃষ্ট সেই আখাতে সীতারাম পরদিন প্রাতে লক্ষ্মী: 
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নারায়ণের মন্দিরের সন্দুধে ভ্বীবনলীল! শেষ করিলেন । ফকিরের 
উদ্দেশ্ত ছিল, তাহার শিষাকে সীতারামবোধে লইয়া! যবনসৈন্ত 
মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলে, সীতারামের আঘাত আরোগ্য হইবে 
এবং তাহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়া রাজত্ব করাইবেন। 
ফকিরের মন্ত্রণায় কৃষ্চবল্পভ ও যহ্নাথের ও মত ছিল । 

২। মীতারাম মহম্মদপুরে দুর্গমধ্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ 
করেন। 

৩। সীতারাম বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে যাইয়া পথিমধ্যে 
নাটোরে বা অন্ত কোনস্থানে হীরকঅঙ্গুরীয়ের হীরক চুষিয়া 
গ্রাণত্যাগ করেন। | 

৪1 ' সীতারামের মৃত্যু সব্ঘন্ধে চতুর্থ কিশ্বদস্তী রঘুনন্মনের 
কলঙ্ক মধ্যে লিখিত হইয়াছে । ছুইপক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া 
রঘুনন্দনকে বাধ্য করিয়া সীতারাম রাজ্য লইতে অভিলাষী হন 
ও রঘুনন্দন পথিমধ্যে ল্মীনারায়ণের নিকট হইতে সেই টাক! 
লুটিক। লন ও সীতারামকে কঠিন প্রাণদণ্ডের কথ৷ বলেন। 
ল্লীতারাঁম এই কথায় বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। 

«| আবুতরাপকে হত্যা, ৰক্সামালীকে যুদ্ধে পরাভব ও 
সিংহরামসাহার সহিত অন্যায় যুদ্ধ করায় এবং চতুদ্ঘশ বৎসর 
দেয় রাজকর না দেওয়ায় মুর্শিদকুলী খঁ। তাহার উপর বিশেষ 
কষ্ট ছিলেন । সীতারামকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া মুর্শি্াবাদে 
গ্রকাশ্ত রাজপথে রক্ষা করা হয় ও তথায় লৌহশলা কাঁর আঘাতে 
ক্ষতবিক্ষত করিয়। বহু কেশ দিয়! তাহাকে নিহত করা হয়। 
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৬। সাঁঙারামকে বন্দী অবস্থায় প্রহরী-পরিরক্ষিত হইয়া! 
প্রত্যহ নবাবদরবারে যাইতে হইত। নবাবসরকারের কোন 
উচ্চ কর্মচারীর প্রতি কতকগুলি লোক ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাহার 
নিধন সাধন করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। তাহারা শাল- 
বিক্রেতাঁভাণে ছদ্মবেশে নবাবদরবারে উপস্থিত হয়। দরবারে 
কথায় কথায় সেই কর্মচারীর সহিত তাহারা বিরোধ বাধায়। 
সেই বিরোধে তাহারা অসিচম্খখ লইয়া সবেগে সেই কর্মচারীকে 
আক্রমণ করে। সীতারাম সেই আততায়ীদিগের তরবারী 
কাড়িয়া লন, তাহাদিগকে পরাস্ত করেন ও সেই কর্মচারীকে 
রক্ষা করেন। মুর্শিদকুলী খা! তাহার বীরত্বদর্শনে পরিতুষ্ট 
হইয়| তাহাকে মুক্তি দিলেন ও তাহার রাজ্য তাহাকে প্রত্যর্পণ 
করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু সীতাঁরাম সেই যুদ্ধে এরূপ 
আহত হইয়াছিলেন যে, সেই দিনে অপরাহে গঙ্গাতীরে ক্ষত স্থান 
হইতে রক্তআব হুইয়! তাহার মৃত্যু হয়। 

৮। শৃগালের শৃঙ্গ অর্থাৎ কোন দুর্লভ বস্ত। মেনাহাতী 
সপ্তহস্ত দীর্ঘ মহাবীর সীতারামের সেই ছুর্লভ বস্ত ছিলেন ।, 
চারিইয়ারি টাকা, আকবরী মোহর ও লক্গমীনারায়ণ বিগ্রহ 
সীতারামের রাজশ্রীর মূল কারণ ছিল । এই চারিবস্ত সীতাঁরামের 
গুছে ছিল। এই চারিবস্ত জমিদারী সৈন্য কৌশলে অপহরণ 
করে। লক্্মীনারায়ণ মহক্সদপুর হইতে অপহৃত হইয়া নাটোরে, 
যান এবং তথা হইতে অপদ্বত হইয়া নড়ালে আইসেন । 
এই চারি বস্তর অপহরণে সীতারাম জীবন্মুত ছিলেন | 

৩, 





হছে ৭ সঙ 
রা এ 1 
্ ঘা চা 
রি দে 8 2 


তাহার প্রকৃত হৃত্যু পুর্ধধ হইতেই হইয়াছিল । যুদ্ধে ফেবল 
তাহার দেহ হইতে প্রাণ বিয়োগ ঘটে। 

ঈ। পীতারাম বন্দী হইয়! মুর্শিদাবাদে নীত হইবার সমধ 
এক যোড়। শিক্ষিত পায়রা সঙ্গে লইয়া যান। তিনি যাইবার 
সময় বলিয়। যান, যদি রাঁজা ও জীবন" উদ্ধার করিতে পারেন, 
তবে দেশে ফিরিয়া আসিবেন, নচেং শিক্ষিত পায়রা! উড়াইয়! দিয় 
তিনি আত্মহত্যা করিবেন । নবাব্দরবারে প্রতিদিন প্রহরী 
কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মাসা যাওয়ায়, জেলের কষ্টে ও রাজ্য 
উদ্ধীরের কোন আশা না পাওয়ায় সীতারাম পার! উড়াইয় 
দি আত্মহত্যা করেন । 

আমর! যে চারিখানি সনন্দের নকল পরিশিষ্টে দিব, তাঁছাতেই 
ম্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, ঘুর্শিদাবাদেই সীতারামের মৃত্যু হইয়া- 
ছিল।* এখন সীতারাম আত্মহত্যা করেন, কি লৌহশলাকায় 
বিদ্ধ হইয়] প্রাণত্যাগ করেন, কি অরা'তিগণ কর্তৃক আহত হইয়! 
গঙ্গাতীরে, আততায়ীর আঘাতজনিত রক্তআ্রাবে তাহার মৃত্যু হয়, 
ইহাঁই সিদ্ধান্তের বিষয়। সকলগুলিই কিন্বদন্তী। কোন শাল- 
বিক্রেতাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়! গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কথাই সীতা- 
রাঁধের গুরুকুলপপ্রিকায় লিখিত আছে। যে সময়ের কথা, 
তখন কি সমাট. শক নবাব, সকলের দরবারেই ষড়যন্ত্র হইত। 
অত্যাটার-উত্পীড়নে লোক সকল মর্শাস্তিক জাগাতন হইত। 
সম্ভবতঃ উচ্চ ক্চানীর নিধনমানসে ছল্সবেশী শাঁলবিক্রেতা- 
গপের "সহিত ঘন্বফালে লীতারামের আঘাত্নিত মৃত্যুই 
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বিশ্বাসযোগ্য কথা । রি, অন্তিষ্, উচ্চপদস্থ রদুনন্দন সামানতি. 
রাজালোভে নিজের চরিত্র, নিজের খন্জ নট করিয়া, মিথ্যা কথা, 
বলিরা, লীতারামের অর্থলু*ন ক্রিম, সীতারামের আত্মহতাঁর 
পথ পরিষ্কার করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে । বাঙ্গালা, বিহার, . 
উড়িষ্যার রান্জস্বসচিব একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ । মুসলমানপ্লা রিভ 
দেশে একজন ত্রাহ্মণ্রে উচ্চপদ ওপদ তাহারা পুকরুষণরস্পরাগত 
নহে। নিজগুণে নিজ প্রতিভায় এই উচ্চপদ লাভ। এই 
রদুনন্দন, এই মান্তগণা রঘুনন্দন, এই স্ায়নিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ রঘুনন্দন . 
বিশ্বাসঘ।তকতা-দোষে দোষী হইবে ইহা আধুনিক বাক্গালী- 
লেখকের লেখনী ভিন্ন অন্ত জাতীয় লেখকের লেখনীপ্রস্থত 
হইতে পারে না। রঘুনন্দনের কলঙ্ক আমাদের কলম্ব, বাঙ্গালীর 
উদ্চপদ লাভের অস্তরায়। রঘুনন্দন ও দয়ার!ম সীতারাঁের 
প্রতিকূলে যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা নবাবের আদেশ পাপন 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দয়ারাম জমিদারীটৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া 
আদিলেন। তিনি দেখিলেন সীতারামের উদ্ধারের পথ নাই, 
তিনি শক্রপরিবেষ্টিত। তাহার মিত্র, তাহার অনুগভ জনই 
তাহার শক্র। এসময়ে সীতারামের অন্থকুলতা করা কেবল 
নিজের জীবন নবাবের ক্রোধ-হুতাঁশনে আহতি দেওয়া ভিন্প. 
আর ক্ষিছুই নহে. তাই দয়ারাম নিষ্ছের কর্তব্য পালন করিয়া. 
ছেন-। নিংহরামলাহ সীতারামের নিধনসাধন করিয়াছেল 49 
দক্লারাঘ তাহার সহান্তা করিয়াছেন |. দয়ারাম নবাবপক্ষীর 
লোক । নবাবকর্তৃক সন্মানিত । জমিদারীসৈন্যের কর্তৃত্ার 
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পাঁওয়াও কম সম্মানের বিষয় নহে। প্রয়ারাম বিশ্বাসঘাতক হন 
শাই। তলে তলে সীতারামের সহিত ষড়যন্ত্র করেন নাই, এই- 
জন্য কি দয়ারামকে গালি দিতে হইবে? যদি কোন হিন্দু 
মুনলমানের অধীনে কার্য না করিত, যদি হিন্দু মুসলমানে 
এ সময় দ্বেষাদ্েষী থাকিত,যদ্ি মুসলমানের অধীনে হিন্দুর কার্ধ্য- 
গ্রহথ কর! এ সময়ে নিন্বনীয় হইত, তাহা হইলেও আমরা 
রঘুনন্দন ও দয়ারামকে কিছু বলিতে পারিভাম। প্রাচীনক্ষালে 
ছুই রাজবংশের আদিপুকুষ, জ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত, নবাবসম্মানে 
সম্মানিত মহাগ্।দিগকে গালি দিয়া আমাদের লেখনী কলঙ্কিত 
করামাত্র। সীতারাম স্বাধীনভাবে হিন্দুরাজ্যস্থাপনে প্রয়াসী, 
রঘুনন্দন ও দয়ারাম নবাবসকাশে সন্্াস্ত হইতে উদ্যোগী। 
সকলই বড়লোক । সকলেরই উচ্চ আশ! । কেবল কর্মক্ষেত্র 
পৃথকৃ। এক্ষণে একজন ওকালত্বী ও অন্যজন জজিয়তী 
করিয়া বড়লোক হইতেছেন। আর একজন ব্যবসায় করিয়। 
ধনবান্‌ হুইতেছেন। উকিল ও জজ ইংরাজঅধীনে কার্ধ্য করেন 
বলিয়া! আমর! তাহাদিগকে ত্বপা করিয়া কি ব্যবসায়ীকে বেশী 
আদর করিয়া থাকি ? বাঙ্গালী উকিল সাহেবের পক্ষে ওকালত 
নামা লইয়া ও বাঙ্গালী জজ. সাহেবের 'মোকদমা'র বিচারে স্তাক- 
বুদ্ধি রিদর্জন.দিয়! উভয়ে রাঙ্গালীর উপকার করিলে আমরা কি 
তাহাদিগকে গ্রশংস|! করিয়া থাকি ? যদি লোকসমাজে স্তার 
ও ধর্মানুগত কাধ্যের প্রশংসা বিহিত হয়, তবে রথুনন্দন 
দারা. কখনও সমাজ নিদ্দিত হইতে পারেন.ন!। 

বগা . 
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: সীতারামের সঙ্গে শিক্ষিত পায়রা! যাওয়! এবং জীবন ও বার্জা 
উদ্ধার করিতে না পারিলে শিক্ষিত পায়রার মুখে পত্র দিয়া 
ছাঁড়িয়। দিয়! আত্মহত্যার কথাও প্রকৃত নহে। সীতারামফে 
মুসলমানগণ প্রবল বৈরী মনে করিভ। ব্লাত্রিতে সংগ্রাম সময়ে 
তাঁহাকে বন্দী করে। তিনি পায়রা পাইতে ও সকলকে বলিয়া 
যাইতে সুবিধা ও অবসর. পান নাই। তাহার প্রতি নবাব 
আদেশানুসারে নিষ্ট,র ব্যবহারই হইয়াছিল । লৌহপিপ্তরে করিয়া 
লয় বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে উপরোক্ত পঞ্চম কিন্বদস্তী গ্রচ- 
পিত হইয়াছে। | 

আমর! সীতারামের জীবনচরিত পর্যালোচনা করিয়া এই 
বুষিয়াছি যে, তিনি লৌহ-পিঞ্জরাবন্ধ হুইয়! মুর্শিদাবাদে নীত 
হয়েন। তিনি যাইবার সময় আত্মীয় স্বজনকে কোন কথা 
বলিয়া যাইতে পারেন নাই। যেক্াত্রে তাহার ছর্দ আক্রান্ত 
হয়, ঠিক সেই রানে তিনি পরাজিত হন নাই । তাঁহার এক এক 
সেনাপতি এক এক ছারে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তিনি 
আমিনবেগ ও রূপাদকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব দক্ষিণ ছার দিয়া 
স্থব্দোরী সৈন্যের উপর নিপতিত হুন। সীতারামের সঙ্গে 
অধিক সেনা ছিল না। তাহার জান! ছিল, অন্যান্য সেনানায়ক- 
গণ তাহার অন্গুগমন করিবে । তীহাঁরা ছাররক্ষায় এত ব্যস্ত 
ছিলেন যে, বাজার অনুসন্ধান লইতে পাঁরিলেন না। মীতারাম 
অল্পসংখ্যক'দৈন্য লই যুদ্ধ করিতে করিতে অশ্বারোহী সেন্গা-। 
পতি সিংহরামসাহের নিকট উপস্থিত হন। সীতারামের মহচর 
২৭ 


 টৈনাগণ সকলেই রাজাকে রঙ্গার জন্য বিশ্বব্ত ভূতেরি ন্যায় 
সুখ সংঞাদ করিয়া ধুদ্ধে নিহত হয়া সীতারাফ আহত হুইয়া 
জন্ব হইতে মুচ্ছিত হইখা পড়েন। তীহার মুচ্ছিত আবস্থায় 
সীহাকে বন্দী করে। অপর কিন্বদস্তী এই যে, একাকী যু 
করিতে করিতে বন্দী হন, তাহা আমর! পুর্ধ্ব পরিচ্ছেব্দেই বলি- 
ধাছি। মুর্শিদাবাদের দরবারে তিনি শালওয়ালা ছদ্গবেশ 
আততীযীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করেন। 
উৎপুর্ধেও তিনি বাঁজবন্দীর ন্যাক্ সসন্ত্র্ষে ছিলেন। ফুর্শিদকুলী 
থণ প্রসন্ন হইয়া,_-সাহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া! তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
ফুক্তিদান করেন ও তাহার রাজ্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার 
অঙ্গীকার করেন। সেই দিনেই সন্ধাকালে গঙ্গাতীরে তাহার 
মৃত্যু হয়। সীতার্ামের মৃত্যুর ২৩ দিন পুর্বে সাহার কনিষ্ঠ 
প্রাতা লক্্মীনারায়ণ অর্থ সমভিব্যাভারে মুর্শিদাবাদে উপনীত 
হুইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীতীরে সীতারামের মৃত- 
প্বেহের সৎকার কর! হইয়াছিল। সীারামকে কেহ নিহত করেন 
নাই অথবা তিনি আত্মঘাতী হন নাই। সাধারণ লোকের 
চক্ষে সীভারাম যতই দোৌঁষী হউন, সীতারাঁমের বিশ্বাস ছিল থে 
তিমি মুর্শিদকুলী খাঁর মিকট ক্ষমা পাইবেন মুর্শিদকুলী খ" 
অর্থলোলুপ ও জত্যাচারী হইলেও তাহার বিদ্তাবুদ্ধি ও গুণগ্রাহিতা 
গুণ ছিল । সীতারাষ আবৃহরাপকে নিহত করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু সে কম উত্তেজনায় নহে। সীতারাম বঙ্গের দস্গ্যনিবারণে 
আজুজীবন উৎনর্ণ করিকাছিপেন। যে সীতারাম নবাবের 


হত 
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অনুকূলে পাঠানের বিদ্রোহ নিবারণ করিয়াছিলেন, যে পীতারাঁম 
একটা শান্তি-স্ুখময় বিস্তীর্ণ রাঁজ্য গঠন করিয়া! উঠাইয়া ছিলেন, 
কুলী খ! অবশ্ঠই সাহার গুণগ্রহণ করিবেন। যেকর দেওয়া 
লইয়া! আবুতরাপের সহিত সীতারামের বিবাদ, ন্যাধ্যপক্ষে সে 
করও সীতারামের দেয় ছিল না। কএক বৎসর শীতারামকে 
কর মখুব দিবার কথা ছিল। 


১৬৫, 


যৌড়শ পরিচ্ছেদ 


সীতার।মের পপ্সিবার ও উভয় পুরুষ" 


গণের অবস্থা 

যে নৈশ যুদ্ধে ীতারাম বন্দীকৃত ও মুর্শিদাবাদে নীত হন, 
সেই রাত্রেই রাঁজার দুর্ঘটনার সংবাদে রাজপুরীতে রাজপরিবারের 
আতঙ্কের পরিসীম! ছিল নাঁ। বাজ-পরিবারস্থ সকল লোক 
অন্তঃপুরের দ্বার দ্বিয়। পলায়ন করিয়া রাজপুতপল্লী মধ্যে ছিরু 
রায় ওরফে শ্রীনাথ রায় নামক একজন ক্ষজ্রিয়ের বাটীতে সেই 
ত্াত্রে আশ্রয় লন। দ্বিতীর দিন সেই স্থলে গুপ্ত অবস্থায় 
থাকিক্স। সেই রাত্রে তাহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা কস, প্রচ্ছন্ন ভাবে অতি 
সামান্ত লোকের ন্ায় মহম্মদপুর নগর হুইতে হরিহর নগরে 
পলাক্ষন করেন। তাহার! আশ! করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণের 
গৃছে তীহার। জদরে গৃহীত হইবেন। লক্মীনারায়ণ নিরীহ 
স্বভাবের ভীরুলোক ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যের 
প্রতি দৃষ্টি না করিয়া! হরিহর নগরের বাটীতেই বাঁ করিতেন। 
মুদলমানদিগের স'হত হুদ্ধ বাধিবার প্রারস্তেই লক্ষ্মীনারায়ণ 
পলায়ন করিয়াছিলেন। 

দুর্ভাগ্য এক আগমন করে না। সীতারামের পরিজনবর্ণ 


হরিহর-নগয়ের বাঁটাতে ষাইক়্া দেখিলেন থে লক্ষীনারা রণ তথায় 
ক 
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নাই। বাজতে বিগ্রন্ধ ও প্ুরোহিতগণ বাঁন হরিস্েছেন। 
তারা প্রন্ছর ভাবে গুরোহিত্বদিগের বাঁস-গৃহেই! থাকিলেন ! 
মহদ্মদ পুরের ঘুদ্ধ শেষ হইল $ বনু আলি খঁ। ফৌজঘার পুনরা 
ভূষণ! কেরায় বসিয়া ফৌজদারের কার্ড ক্িতে লাগিকেন। বন্স 
আলির ব্যবহারে পলায়িত গৃহস্থগণ নিরাতক্কে প্রত্যাগত হুইক্জ! 
মৃহম্ম্দপুরে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষমীনারায়ণ দূত দ্বারা 
ফৌজঘারের নিকট ভূষণাঁয় আধিবার প্রস্তাব জানাইপে, তিনি 
উহাকে হুরিহর-নগরের বাঁটাতে আসিতে অস্থমতি দিলেন। 

সীতাঁরামের পরিজনবর্গের দুর্দশার কথ। জানিয়া ও তাহার 
শৌর্ঘ্য, বীর্য্য ও কীন্তির কথা শ্রবণ করিয়া মুসলমান ফৌজদার 
ব্ল্প আলির হৃদয়ও দ্রবীভূত হুইল। সীতারামের গুরুদেব 
কুষ্ণবল্লভ ও রত্বেশ্বর। রামদেব পুরোহিত, দেওয়ান যছুনাথ, 
ওন্কার ভবানী প্রসাদ, মুন্সী বলরাম, বেলদার-সৈম্তাধ্যক্ষ 
মদনমোহন, সরকার গধাধর প্রভৃতি লক্ষ্মীনারারণের নিকটে 
আমিলেন। যছুনাথ প্রমুখ সীতারামের অমাতআবর্থ লক্ষী 
নারায়ণের সহিত ফৌজদার বক্স আলির নিকট সীতারাম সম্বন্ধে 
কি কর! যাইবে, পরামর্শ করিতে আসিলেন। বক্স আলিরও 
ইচ্ছ। লীতাঁরামের স্াঁ় উদারচরিত মহাত্মার. উদ্ধারের জন্ত কোন 
রূপ সহপায় অবলঘ্িত হয়। সকলের মতে এই পরামর্শ 
ঠিক হইল ষে, লঙ্গমীনারায়ণ ও শ্তামন্ুন্দর কয়েক লক্ষ টাক! 
লইন্লা মুর্শিদাবাদে যাইবেন এবং নবাব-ক্ম্ম্চারীদিগকে উৎকোচ 
দিয়া সীতান্বামের স্বুক্তির চেষ্টা পাঁইবেন। 
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এই পরামর্শানুসারে লক্মীনারায়ণ ও শ্ামসুশীর অর্থ লইয়। 
নৌকাপথে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলে! পথিমধ্যে তাহার! 
দন্্যুগণ  কর্তৃক' আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গুরুদেব কৃষ্ণবল্পভের 
পরামশানগসারে নৌকার মুনুয্ পাত্রে যে তুলদী তরু ছিল, তগ্নিয়স্থ 
মোহরগুলি ও খাগ্ঠাদির মধ্যে যে সকল মোহর ছিল, তাহা দন্থ্য- 
দল অপহরণ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে এক লক্ষ টাকা 
দিয়াই বিদায় করা হইয়াছিল। শ্রামসুন্দর ও লক্্মীনারায়ণ 
মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবাঁর ছুই দ্রিন পরেই ছদ্মবেশী শালবিক্রে- 
তাঁদিগের সহিত সীতারামের যুদ্ধ ও পরে রক্তআাবে ভাগীরথী- 
তীরে মৃত্যু হয়। 

সীতারামের মৃত্যু অন্তে লক্ষমীনারায়ণ ও শ্তামন্থন্মর দেওয়ান 
রঘুনন্দনের সহায়তায় নবাব মু্শিদকুলী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ॥ নবাব সীতারামের স্ুকীন্তি বর্ণনাপুর্বক সাহার 
বিস্তীর্ণ রাঁজ; তাহার পুঞ্র ও ভ্রাতার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে 
এইরূপ আশ্বাস দিলেন এবং তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করি- 
লেন? সীতারামের মৃত্যুতে নবাবও অতি ছুঃখ প্রকাশ করেন। 

আশ্বস্ত হইয়া লক্ষীনারারণ ও শ্ঠামস্ুন্দর হরিহর-নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। হরিহর নগরের বাঁটাতেই মহাসমারোহে 
সীতাঁরামের শ্রান্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সীতারামের জীব- 
দশাতেই বসন্ত রোগে তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হয় ৪5। 
সীতারামের স্ত্রী কমলা পতিবিয়োগশোকে কাতর হইয়াছিলেন। 
তিনি নিঃসন্তস ছিলেন। সীতাবাঁমের মৃত্যুর কয়েক দিন 
২৯২ 
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পরেই তিনি কি প্রকারে জলে পতিত হইয়া পরলোক গল 
করেন। কেহু কেব্ছঞফলেন, তিনি আব্মঘাতিনী হইয়াছিল । 
কমলা ঝুঁ্ধিমতী ও বিদুষী রাণী ছিলেন। তিনি সীতারামকে 
রাজ্য শাসন ও পান বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিতেন। কথিত 
ছে, সীতারাম ভূষণার কেল্লার অবস্থিতিকালে এই ঝানীই 
স্বয়ং মহম্মদ পুরের যুক্োপকর্ণ প্রস্তত ও থাদ্ধাদি সংগ্রহ কার্ধ্যের 
তত্বাবধারণ করিতেন। 

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে সীতারামের জমিদারীর ডাক হ্ইতে 
লাগিল। রা্জাচ্যুত বিতাড়িত ভূম্বামিগণ সকলেই মুশিাবাদে 
উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই উত্ত হইয়াছে, মুশিদ কুলী খার 
বিশেষ অর্থের প্রয়োজন ছিল। উপযক্ত বোঁধে সীতারামের 
কোন কোন পরগণ! তাহার পূর্বাধিকারিগণের সহিত বন্দোবস্ত 
কর! হইল। 

শীতারামের অধকাংশ পরগণা ন[টোরের রাজবংশের আর্দি- 
পুরুষ বুদ্িমান্‌ বিচক্ষণ রাজ। রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করা 
হুইল। কেবল নলদীপরগণ| কিছুদিন সীতারামের উগ্তরাধিকারী- 
গণের হস্তে থাকিল। মুশিদ্কুলী খ। স্তাহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা কৰিলেন ন1। 

পীতারামের মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে শ্যামন্ন্দর ও সুরনারায়ণ 
নামে ছুই পুন্তর জন্মে ও তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেৰ 
নামে হই পুত্র জন্মে। স্ুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ যশোর 
জেলায় অন্তর্গত মাগুর! মহকুম! হইতে ঘশ মাইল দুঝ়ে পিয়াল- 
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দোড় গ্রামে ভগবানচন্্র দাসের কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ভগ- 
বানের কন্ত! পরম রূপসী ছিলেন। ' ভীহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই 
খ্প্রমনারারণ তাহার পাণিপীড়ন'করেন। এই দাসবংশ বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত কীটোক়ার নিকটবর্তী বহড়ান গ্রামের দাস 
ধলিয়। খ্যাত। এই দাস-বংশ আদিস্বান হইতে এই স্থানে 
নীতারাম কর্তৃক আনীত, আশ্রিত, ও প্রতিপালিত ছিলেন। 
এই বংশে এক্ষণে উমেশ্ন্ত, লক্মীকান্ত ও যুধিষ্টির চরণ দাস 
জীবিত আছেন। 

ছিতীম1 স্ত্রীর সত্বানগণ শুধ্যকুণ্ডের বাঁড়ীতে ও তৃতীয়! 
পত্রীর. পুক্রগণ শ্ামগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন। তীহার! 
যুদ্ধের রজনীতে মহম্মদপুরের দুর্গ হইতে ির্ি হইয়া আর 
গুনঃ প্রবেশের অধিকার পাঁন নাই. 

নারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র নবকুমার 
ওক্ন্য। 'অলোকমণি। অলোকমণির পুত্র গিরীশচন্দ্র দাল, 
ও গিরীশের পুত্র উমাচরণ দাঁদ। উমাঁচরণের যোগেন্দ্রচন্্র দাস 
নামে একটী পুত্র জন্মে। এই পুত্র দ্শমবর্ষ বয়সে মাগুরা 
মহকুমার নিয় প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে আসিয়া ১৮৯৮ সালে 
কলেরারোগে মৃতুমুখে পতিত হয়! যোগেন্দ্রের শোঁকসস্তপ্র 
বৃফজনকজননী অভ্ভাপি জীবিত আছেন। তীহাদের আর 
সম্তান নাই। সীতারামের অপর ছুই পুত্র বামদেব ও জয়দেব 
নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। 

জক্দীনারায়ণের উরি পু যহনাথ, নরলারায়ণ, জরনারারণ, 
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ও বিজয় নারায়ণ নয়নারায়ণের ছই পুত্র মনম্ুখ টাদ ও নেহাঁলি' 
চাঁদ । মননুখ চাদের তিন পুত্র, রখঘুনাথ, রমানাথ, ও প্রাণনাথ? 
লেহালটাদদের দত্তক পুত্রের নাম কৃষ্ণকাস্ত রায়। রমানাথের 
ছুই পুত্র, কমলাঁকাস্ত ও মাঁধধ। কৃষ্ণকাত্তের ছুই পুত্র, গুরু: 
দয়াল ও চৈতন্যচরণ। চৈতন্যচরণের ছুইপুত্র, হুর্যনাথ ও 
দেবনাথ রায়। | 

পূর্ধ্রেই উক্ত হইয়াছে, নলদীপরগণ! কিছুদিন সীতারামের 
উত্তরাধিকারিগণের হস্তে ছিল। কেহ কেহ বলেন, লীতারামের 
উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে জমিদারী কাহার নামে বন্দোবস্ত 
করিয়া লওয়। হইবে এই গোলযোগে তাহারা জমিদারী প্রাপ্ত হন 
নাই। শ্যামনুন্দর ও রামদেব ছুইজনে ছুই নামে জমিদারী বন্দোবস্ত 
করিয়া লইবার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করেন । তাহারা দীর্ঘ- 
কাল পরে মুর্শিদাবাদে যাওয়ায় কোন পরগণাই প্রাপ্ত হন নাই । 
তখন সকল পরগণার বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল । 

সীতারামের মৃত্যু, লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামনুন্দরের মুশি্দা বাঁদ 
হইতে আগমনের পর এবং শ্যামস্ুন্দর ও রামদেবের মুর্শিদাবাদে 
ধিতীয়ব'র গমনের পুর্বে মহম্মদপুর অঞ্চলে সীতারামের জমি- 
দারীর প্রার্থিগণ অনেক অলীক গল্প প্রচার করিয়াছিল। সেই 
সকল গল্পের সত্যাসত্য অবগত হইয়! মুর্শিদাবাদে যাইতে শ্যাম" 
সুন্দর ও পামদেবের বিলম্ব হইম্াছিল। সেই গল্পগুলি এই £-- " 

১। নীতাঁরামের মৃত্যুর পর সীতারামের বিচার হইয়াছে £ 


সীতারাম রাজভ্রোহী, আবুতরাপ ও অনেক মুসলমান সৈনিকের 
২১% 
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প্রাপহস্ত। -লীভাবাস বার্ধিক ৭৮ লক্ষ টাকা সাক আদা 
করিয়া গ্রাইরাছেন । ধদি 'সীস্কারামের উত্রাধিকাক্িগণ ১৪ 
'বৎলগ্পের বাকি কর ৭ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা মগদ দিকে না 
পারেম, তবে তাঁহান্দিগকে যাবজ্জীবন কারাধাস ক্ষরিতে হইবে। 
২1 শ.কোটা ৬২ লক্ষ টাক্ষা ভায়ের জন্য সীতারামের 
পরিজনের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। তাহাদিগকে বন্ধরান্র 
পুরিয়। চাবি দিয়া! কুড়াল মায়! পদ্মায় ভুবাইয়া দেওয়। হুইবে। 
৩। শীতারামের পুক্রগণের মধ্যে ক্ষেহ মুপিদাবাদে জমি- 
দায়ী ধন্দোবস্ত করিয়া! আনিতে গেলে তাহাদিগকে মাজা! পর্যাস্ত 
পু'তিয়া 'বড় ঘড় নবাবী কুকুর দিলনা খাওয়ান হইবে। 
গ্রই সৰ গল্পের মুল কি জানিবার জন্য দেওয়ান খছুনাঁথ 
মজুমদারের ভ্রাতৃপৌত্ব গিরিধর মজুমদার জন্গযামীবেশে মুশিদা- 
বাদে খান! গিরিধরের মুশিদাবাদ যাওয়া সন্বদ্ধে একটা 
কবিত৷ আঁছে--- 
“পসন্যাীর 'বেশে গিরি, শুুধেশি নবাবপুরী, 
জনে জনে 'জিজ্ঞাসিল বার্ভী । 
ফেছ বলে হ'তে পরে, কহ ঘলে কও ফিরে, 
তেমন সিষ্ঠ,র বঙ্গকর্তী ॥ 
স্বদ্ে ফিকসে বহ দিন, ; করে অঙ্গ শ্রীহীন, 
'সত্য কথা জানে গিবিধক | 
সকলি 'সলীক্ গল্প, রাজ্য লইবার ক্ষয়, 
"পটে কথ খহতারন 
ইক 
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নবাব বির মথে,। কথা কন অতি হুঃখে, 
উঠিলেই নীতারাম্গ কথ্ছা । 
বীরের প্রদান বীর, রাজ্য পালনেতে ধীর, 
বড় কার্যে বড় যার মাথ! ॥ 
সেই গেল ছেড়ে বঙ্গ, কাপা কড়ি এক অঙ্গ, 
তাঁর মত আছে কয়জন। 
ধন্য রাজ! সীতারাম, : কলিতে দ্বিতীয় রাম, 
্‌ গুণে জ্ঞানে কর্টে বিচক্ষণ ॥৮ 
দেওয়ান রথুনন্দনের ভরত রামজীরন রায় সীতারামেক্র 
অধিকাংশ সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়! সীত্তারামের মহম্মদপুরের 
রাজ প্রাসাদেই সুন্দর কাছারী সংস্থাপিত করিলেন। সাহার 
কম্পচারিগণ ছলে বলে নলদী পরগণ। লইতে চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন। বলদী হইতে ধেয়াই, দ্বীঘলিয়! প্রভৃতি কয়েক্টী 
তরফ বাহির করিয়! লইলেন । যংকালে প্রাভঃম্মরণীয়া 
মহারাদী রানীভবানী নাটোরে বাজকাধ্য পধ্যালোচন! করিতে 
ছিলেন, তখন প্রেমনারায়ণ রায় নলদী পরগণার গোলযোগ 
মীমাংসার পন্য তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন । এট সময়ে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরস্ত হয়। সীতারাষের সমগ্র জমিদারী 
তাহার উত্তরাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে, গভর্ণমেন্ট 
এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রেমনারায়ণ এই মন্তবোর 
কিছুমার -জানিতেন না । ঘৎকালে প্রেমনারায়ণ নাট্রোয়ের 
যত্বে ও সমাদরে ক্কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখনই বুদ্ধিমতী 
১৯ ২১৭ 
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রাণীতবানী তাহার পৈতৃক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিম! 
লয়েন। এই সঙ্গে হতভাগ্য প্রেমনারায়ণের নলদী পরগণ।ও 
বন্দোবত্ত হইয়! যাঁয়। পরিশেষে মহাঁরাণী প্রেমনারায়ণকে 
নলদী ও সাতৈর পরগণার মধ্যে প্রেমনাব।য়ণের ভরণপোষণের 
জন্ত কিঞিং ভূষম্পন্তি দাঁন করিয়া ছিলেন। প্রেমনারায়ণের 
ভূত্যগণকে কিছু চাঁকয়াণ জমিও দান করেন। 
নাটোরের পতনের সময়ে যখন বাজ রামকৃষ্জ যোগে মগ্ন 
এবং তাহার জমিদারীর পরগণার পর পরগণা। করের দায়ে বিক্রুয় 
হইতেছিল, তখন পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করেন। তিনি সীতারামের 
বংশধরগণের দুর্ণ তির কথা শুনিয়। ও স্বজাতীয় রাজবংশের সন্ত্রম 
রক্ষার জন্য সীতারামের বংশধরগণকে বাধিক বার শত টাকা 
বৃত্তি দান করিতেন। বৃত্তি নবকুমার রায়ের সময়ে ছয়শত 
টকা পরে নবকুমারের বৃদ্ধ দশায় প্র বৃত্তি ৩৬০২ টাকায় পরিণত 
হয়। নবকুমীরের স্ত্রী মাসিক ৯০২ টাকা! এবং তৎপরে নবকুমাবের 
দৌহিত্র গিরিশ্চন্ত্র মাসিক ৫২ টাকা হারে বৃত্তি পাইতেন। প্রায় 
২০ বৎসর অতীত হইল, এই বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে । সীতারামের 
শেষ বংশধর উমাচরণের অবস্থা অতি শোচনীয় । উমাচরণ একে 
প্রাটীন সস্তানবিহীন, তাহাতে গ্রাস 'আচ্ছাঁদনেরও কষ্ট ।.কালের 
ফি ভয়ানক পরিবর্তন ! যাহার পূর্বপুরুষের বার্ষিক আয় ৭৮ লক্ষ 
টাকা ছিল, আজ সে নিরন্ন। অনৃষ্ট চক্ষে কালের প্রভাবে কাহার 


ভাগ্যে কি ফলোঁদয় হয়, ভাহ! বিশ্বলরষ্টা ভিন্ন আর কে বলিবে? 
২১৮ 
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লক্ষমীনারায়ণের শেষ বংশধর দেবনাথ রায়ের অবস্থাও ব় 
ভাল নছে। তিনি হরিহরনগরের বাঁটাতে বাস করেন! 
তাহার সামান্ত সম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোন ক্রমে গ্রাস- 
আচ্ছাদন চলে। তাহার পৈতৃক ঠাকুর শ্রীধর এখনও বিদ্যমান 
আছেন। দেবনাথেঞ্ গৃহে উদয়নারায়ণের ৰাজোয়ালী চাপরাঁপ- 
ৃষ্ট হইয়াছে । 


৯১ 


সগ্ডদশ পরিচ্ছেদ 


যুদ্ধান্তে মহম্মদপুরের অবস্থা, সীতারামের রাঁজ্য- 
ভাগ ও মহম্মদপুরের পরবস্তী কীর্তি 


যুদ্ধান্তে মুসলমান সৈনিকগণ নগরলুগঠনে প্রবৃত্ত হইল । 
সীতারামের দুর্মস্থিত বাজার ও রাজধানী ব্যতীত মহন্মদপুর 
নগর পূর্বেই প্রায় ভয়ে জনশূন্ত হইয়াছিল। সীতারামের 
দেওয়ান, পেস্কার, মুন্সী, সরকার, কাননগো, স্ুমার-নবিস, 
জমা-নবিস প্রস্ততি কর্মচারিবর্গ স্ত্রীপুত্র প্রতৃতিকে পুর্ববেই 
স্থানাস্তরিত ক্রিয়াছিলেন। তীহাঁদিগের মুল্যবান্‌ ভ্রব্যাদি 
অধিকাংশই গৃহে ছিল নাঁ। সীতারামের গুরু, পুরোহিত, কবি- 
রাজ ও মৌলবীগণ পূর্বেই সতর্কত। অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
মহম্মদপুর নগরের প্রজাগণও্ অনেকেই ঘরদার ছাড়িয়াছিল। 
দ্য়ারাম, সিংহরাম গ্রভৃতি উচ্চপদস্থ অধ্যক্ষ সেনাপন্তিগণ লুগন 
করিতে নিষেধ করিলেও মুমলমান সেনাগণ বাঁজার লুগ্ঠন করিল, 
বাজারের মিষ্টান্ন সকল লুটিয়া খাইয়া ফেলিল। সীতারামের 
রাঁজভবনের সকল দ্রব্য অপহরণ করিল ও নৌকার পর নৌকা 
পুর্ণ করিয়া! স্বম্থ গৃহে প্রেরণ করিল। সিংহরাম ও দয়ারাম 
বহু চেষ্টাপ্ দেবালয় সকল ও দেবসম্পত্তি লুঠন হইতে রক্ষা 
কৰিলেশ। 
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ীতারাম হার 


বেলা দেড় প্রহরের সময় জয়োৎফুষ্ল বিজয়ী মুলমানসৈগ্তগণ 
দেওয়ান ষদুনাথের ভবনে উপস্থিত হুইল। আল্লাহে আকবর 
রবে গৃহ ও গৃহ প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিল। এই সময়ে যহুনাথের' 
অন্নব্যঞজন পাক করা হইতেছিল। বৃদ্ধ দেওয়ানজীর নিষেধ 
ন! মানিয়া সৈনিকগণ পদাঘাতে রদ্ধনের হপ্ডী সকল চূর্ণ করিল। 
কথিত আছে, যছনাথের অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ ছুইটী যবন- 
সৈনিকের মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে ও তাহারা! ভব- 

লীলা সাঙ্গ করে। 
তারপর সৈনিকগণ পেস্ক'র ভবানী প্রসাদের গৃহে গমন 
করিয়াছিল। ভবানী প্রা অন্তান্ত স্ত্রীলোকদিগকে পূর্বেই 
াহার শ্বশুরালয়ে নলিয়াগ্রামে €প্ররণ করিয়াছিলেন । তাহার 
বৃদ্ধমাত৷ দ্বর্ণময়ী দশতুজার সেবা পরিত্যাগ করিয়া কুটুম্বগৃহে 
গমন করেন নাই। সৈম্তগণ দশতুজামুর্তি অপহরণে অভিলাষী 
হইলে, বুদ্ধ! মর্দিরদার রুদ্ধ করিয়া ঘারে দণ্ডায়মান ছিলেন । 
সৈনিকগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া ও বৃদ্ধাকে পদাঘাত করিতে উদ্ভত 
হইলে সিংহরাম ও দয়ারাম আসিয়া উপনীত হইলেন । লুষন- 
কারীদিগকে একেবারে ফাঁসি দেওয়। হইবে এই আদেশ প্রচার 
করায় সৈনিকদিগের লুঠনকুক্রিয়। নিবৃত্ত হইল। ভবানীপগ্রসাদ 
সেই দিন রাত্রেই তাহার মাতা ও জগন্সাতা দশতুজাকে নলিয়ায় 

£প্ররণ করিলেন । 
সীতারামের রাজধানী লুহঠিত হইল এবং জাল ফেলিয়! রাঞ্জ- 
কোষ পু্রিণী হইতে ধন রত্ব উঠাইয়। মুশিদাবাদে প্রেরিত হইল! 
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কিন্ত সদ ীশষ দয়ারাম লইলেন কি? স্থার্থশূন্ত, ভক্তিমস্ত ধর্ঘভীর 
লুষ্িত দ্রব্য স্পর্শও করিলেন না, বস্তুতঃ তিনি লু%নকা রীদিগকে 
দুষ্ঠন হইতে নিবৃত্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। জয়োৎ 
সুপ মুসলম্লানসৈনিকের লুষ্ঠনগতি রোধ করা৷ মুসলমান-সেনা 
পতিরও সাধ্য হইল না। দ্বার্থশৃন্ত কর্তব্যরত দয়ারাম মহম্মবপুর 
হুইতে ধন্রত্ব না লই! তাহার ভক্তির দ্রব্য, তাহার সাধনের ধন 
€কব্লমাত্র কৃষ্ণজী “বিগ্রহ. লইলেন। এই পরম ধন তিনি পরম 
যত্তে বস্ত্রাব্ৃত করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। এই কৃষেের 
পাঁদপের “দয়ারাম বাহাদুর এই শব্দগুলি থোদিত আছে । দয়া" 
রম ক্কষ্ণলীকে গৃহে লইয়া কিছুদিন পরে গ্রতিষ্ঠা করেন। এই 
বিগ্রহের পুজা-ঘ্ম্চন। দিঘাপতিয়ার রাজবাঁটাতে অগ্যাপি নিয়মিত" 
রূগে হইতেছে ।. দয়ারাম লোভী, স্বার্থপর, ষড়মন্ত্রকারী কু-গ্রকৃ- 
তির লোক হইলে তিনি কখন লুগনদ্রব্যের ভাগ প্ররিতআগ 
করিতেন না। তৎকালে লুষ্ঠনদ্রব্যের ভাগগ্রহণ বিজরীঠ অধ্যক্ষের 
পক্ষে পাপ বা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। যে দয়াধাম 
এতদূর কৃষ্ণভক্ত, যে দয়ারাম এতদূর দ্থার্থশুন্ত, সেই দয়ারাম 
কর্তৃক কোন ড়যন্ত্র ও অসছুপায় , অবলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া 
আমরা: বিশ্বাস করিতে পারি না। পাপের সংসার স্থায়ী হয় না। 
আমরা-দয়ারামের, বংশের উদ্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াও অনুমান 
ফরিতে পারি, তিনি কর্তব্য ব্যতীত সীতারামের পতন সম্বন্ধে 
অন্ঠ কোনরূপ পাপের ক্ষার্যে লিপ্ত হল নাই । 

বাজা' রামজীবন, লন্ধ-জমিদারীর সদর-কাছারী মহমদ 
হন 


। 
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রায় 
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পুরে স্থাপন করিয়া যাম। তিনি সীতানামের প্রদত্ত সম্পত্ভিতি 
মীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও অতিথি সেবার ও পর্ব সকল 
রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া বান। রাণী ভবানীর সময়ে মহঙ্র্ঘ 
ধুরের কিছু উন্নতি হুয়। রাণী ভবানী গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাকে 
বিধবা-তনয়া তারামণির সহিত অবস্থিতিকালে ইস্দ্রিয়-দাস হিভা: 
হিতজ্ঞান-বঞজ্জিত সিরাজউদ্দৌল|র ঢৃষ্টি সৌন্দধ্যময়ী যৌবনসন্ন্যা- 
সিনী তারামণির প্রতি পতিত্ত হয় । ভবানী তারামণিকে মহম্মদ 
পুরে আনিয়। লুক্কায়িত অবস্থায় রাখেন *। আনার মহন্মদপুনের 
গ্রাচীন গড় সংস্কত হয়। কানাইপুরে রাজননিনীর বাসের 
উপধুক্ত নিরাপদ ভবন নির্মিত হয়। তারামণির স্বামীর নামান 
সরে রামচন্দ্রবিগ্রহ ও তীয় মন্দির সংস্থাপিত হয়। তীহাক্ 
আহ্দকের জন্য শিবমন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। অপূর্ণ 
সদৃশ ভবানীর তনয়ার মহম্মদপুরে আগমনে মহম্মদপুর যেন 
সজীব হইয়া উঠে। মহম্মদপুর আবার নূন শোভ। ধারণ 
করে । মহন্মদপুরে দেবসেধার আবার সবনোবস্ত হয়? 
এখনকার বাজার আবার জমকাইয়া উঠে। স্থানীয় অধি- 
বালীর মনেও রাঁজনন্দিনীর আগমনে আবার রাজ ৪বন হইবার 
আঁশ! উদ্দিত হইয়া উঠে কিন্তু সে আশা! অস্কুরেই বিনষ্ট হয় 1: 
ঘোগী রাজা রামরুষ্জের ব্যিয়ভোগ-বাসনা ছিল না। তাহার 
প্রেফ এক পরগণা বিক্রয়ের সঙ্গে তাহার দৈবকাধ্যের বাধা 
অপনীত হইতেছে ভাবিয়া তিনি পরমাঁনন্দে মহোতৎদর্ে 
জয়কাঁলীর বাটাতে পুজা দ্বিতে লাগিলেন যৎকালে বি্ষিয়+ 
হত 





ভোগাভিলাষ-পরিপুর্ণ তীহার পরিজন ও কর্মমচারিগণ 'বিষা্ে 
অশ্রুবর্ধণ করিতে লাগিলেন, তিনি সোৎসাহে সোতসবে সাগ্রছে 
হান্তমুখে পুজ! দিতে আরম্ভ করিলেন। তীহার জমিদারীর 
মহিমসাহী, নসরতসাহী, নসিবসাহী, নলদী প্রভৃতি পরগণ! 
পাইকপাড়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 
ক্রয় করিলেন। দাহাউজিয়াল প্রভৃতি পরগণ! দিখাপতিয়া 
রাঁজবংশের নিলামথরিনা৷ জমিদারী সত্ব হইল। সাঁতৈর প্রভৃতি 
পরগণ! শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাবুগণ ক্রয় করিলেন । নলদীর 
অন্তর্গত তরপ ধোৌঁয়াইল ঢাকার নবাব গণিমিঞ্ার আদিপুরুষ 
জয় করিলেন। তরপ দিঘালিয়৷ ঠাচড়ার রাজ! ক্রয় করিলেন। 
তেলিহাটী, রোকনপুর প্রভৃতি পরগণ! নড়াইলের জম্দারবংশের 
আদিপুরুষ বাবু কালীপম্ধর রায় নিলাম খরিদ করিলেন। 
খোঁড়েরা! পরগণ! কলিকাতা মহানগরীর হাটখোলার দত্ত বাবু- 
দ্িগের ও মকিমপুর পরগণ। রাণী রাসমণির জমিারীসত্ব হইল । 
অন্তান্ত পরগগ! আর আর জমিদারগণ ক্রয় করিলেন । 

কালের কুটিল গতিতে লক্ষ্মীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারাঁমের 
পরগণাগুলির মধ্যে পদ্মার ঘক্ষিণু পারে কোন পরগণাই নাটোর- 
রাজবংশের জমিদারী থাকিল না। সীতারামপ্রদত্ত নিফর সত্ব 
কেবল নাটোরের রাজগণ দেব-সেবাইত ভাবে দখল করিতে 
লাগিলেন এবং কোন মতে দেবসেব। করিতে লাগিলেন । দেব- 
সেবার অনেক ক্রট ও বিশৃঙ্খলত1 হইতে লাগিল। মহন্মদপুর 
নগরের শ্রী ও সৌন্দর্যের কোন হাঁস হইল না দীঘাতিয়া, 
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পাইকপাড়া ও নড়াইলের জমিৰারগণ মহন্মবপুরে সুনর হুন্দর 
কাছারী নির্মাণ করিলেন দীখাপতিয়ার বিষুভভ রাজগখ 
আবার মহম্মদপুরে কৃষ্ণজী বিগ্রহ স্তাপন করিলেন। মহা” 
সমারোহে তাহার পুজা অর্চনা হইতে লাগিল। স"তৈর 
পরগণা ধৌয়াইল তরপের কাঁছারীও মহল্মদপুর নগরের মধো 
বাউইজানী ও ধেোয়াইল গ্রামে সংস্থাপিত হইল। 
সীতারামের স্বাধীন রাজ্যের পরিবর্ডে একাদশ জন সেন! 
নায়কের পরিবর্তে এবং সীতারামের অশ্বারোহী, ঢালি ও বেলদার 
সৈম্তের পরিবর্তে পরাধীন জমিদ(রগণের জমিদারী কাছারী জমি- 
দার-নায়েবগণের অত্যাচার ও জমিদারী সৈন্য, পাক ও পেয়ক্া- 
গণের কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তির পরিচয়ে মহন্মদপুর পুর্ণ হইল। জমি- 
দারী পাঁক পেরাঁদা ও সৈম্ভগণ পরম্পর বিবাদ কলহ করিতে 
লাগিল। পরম্পর পরম্পরের মস্তক চুর্ণ করিতে লাগিল । যে স্থানে 
৬৪ বা ৭০ বৎসর পূর্বে স্বাধীন রাঙ্জা স্থাপনের আশা, একতাব 
বীজ, শাস্তির উচ্ছাস, সৌভাগ্যের আনন্দময় কোলাহল বিরাজ 
করিত, সেই স্থানে এই সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা অত্যাচার উতপীড়নে 
পরিপূর্ণ হইল। স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের আশার স্থলে পরগণার 
সীমাহরপের দালগা,--মোগলবিরুদ্ধে স্বাধীন হিশ্টু রাজ্যস্থাপনের 
আঁশা স্থলে এক জমিদারের কৃষকের ক্ষেত্র অপর জমিদাষ়ের 
কর্মচারী কর্তৃক লুগনের ষড়যন্ত্র, দক্থাহা-নিবারণ স্থলে দক্থ্যহা- 
করণ প্রভৃতি কার্ধে'র অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল | 
এই সব বিবাদ বিসম্বাদ সন্দর্শন করিয়া! প্রাচীন মুরলী বর্ত- 
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মান যখোহর জেলার মাঙ্গিষ্্রেট কালেক্টর গভর্ণমেন্টের নিকট 
১৮১৫ সালের ১৬ই মার্চ গবর্ণমেন্টকে মুরলীর জেলা মহম্মদ- 
পুরে স্থানান্তরিত করিতে পত্র লিখিলেন। ১৮১৫ সালের 
এ্রপ্রল মাদেই মহণ্রদপুরে পুলিপ ষ্েদন ও মুন্দেফি চৌকি 
বদিল। মংন্মদপুরে জেলা করিবার কল্পন! জন্ননা চলিতে লাগিল, 
পুলিস ভয়ে দাঙ্গা হাঁঙ্গামা কমিল ও জমিদারী ফৌজের সংখ্যা 
হাম হইল। ১৮০২ খুষ্টাবে ( বাঙ্গালা ১২৩৯ সালে ) কালীগন্গ। 
নদী শু্ক হওয়ায় ও মহম্মদপুরের পশ্চিমে পার্থস্থ বিলগুলির 
খাল বন্ধ হওয়ায় এবং মহম্মদপুরের জনসংখ্যা হাস হওয়ায় ধন 
জঙ্গল উৎপন হওয়ায় মহম্মদ পুরে ম্যালেরিয়া জরের উদয় হুইল । 
এই. গ্রাঁণনাশক বিষময় জ্বর মহম্মদপুরের ধ্বংস সাধন করিয়া 
নলডাঙ্গা অভিমুখে ধাবিত হইল। তথ! হইতে ক্রমে সকল বঙ্গে 
ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িল। মহক্মদপুরে উৎপন্ন ম্যালেরিয়া জর এখন 
বঙ্গের ভয়ানক ত্রাস হইয়া পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ার সহোদরা 
ভগিনী উলা! গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার বিনাশ সাধনপূর্বক 
জ্যোষ্ঠা সহোদরার অনুগম্নপুর্বক ওলাউঠা নাষে সমস্ত বঙ্গে 
আধিপত্য বিস্তার করিলেন। সম্প্রতি আষাঢ় কাঞ্তিকে ম্যালে- 
রিয়া, এবং ভাদ্র,আঅগ্রহারণ ও চৈত্রে এই ছুই ভয়ঙ্করী রাক্ষমী বঙ্গের 
শত শত সন্ধান উদ্রসাৎ করিতেছে । কত কত জনক জননীকে 
শোঁকসাগবে ভাদাইতেছে, কত সুখের সংসার শ্মশানে, 
কত গ্রাম, ও নগর জঙ্গলে পরিণক্ত করিয়। উঠাইতেছে। 
অধীনতা “নিপীড়িত বঙ্গে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার দর্পে গ্রতি- 
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পরিবারের অনেক আশা লোপ হইতেছে ও' বঙ্গের অনেক 
(গৌরবন্র্যা অকালে রাহুগ্রাসে নিপতিত হইতেছে। বাঙ্গালী 
ভীরু ও দুর্বল নহেন, কিছু দিন ইংলণ্ে ডেস্কু জর ছিল, তাহা” 
তেই ইংলপ্তীয় লৌকের! বলেন যে, নেলসন্‌ প্রভৃন্তি বিখ্যাত 
বীরগণের দেহ দুর্বল করিয়াছিল” । ম্যালেরিয়। ও কলের! 
বঙ্গে অর্ধ শতার্ধীর অধিক কাল বিরাজ করিতেছে । এমন 
বাঙ্গালী নাই ৰিনি একবার না একবার উভয় রাক্ষলীর কোন ন! 
কোন রাক্ষসীর গ্রাসে পড়েন নাই। তহি আজ বাঙ্গালী দুর্বল, 
ভীরু, উদ্যম ও উৎসাহহীন। এই জরের গ্রাহূর্তাবের সঙ্গে 
সঙ্গে নড়াইল জমিদারের ম্হম্মদপুরের কাছারী নড়াইলে উিয়া 
গেল, দীঘাঁপতিয়ার জমিদারীর সদর কাছারী মহম্মদ্বপুর হইতে 
বুনার্গাতিতে স্থানান্তরিত হইল। পাইকপাড়ার রাজবংশের সদ্র- 
কাছারী স্থানান্তরিত হুইয়। পরগণা নলবীব কাছারী লক্ষমী- 
পাঁশায় ও মহিমসাহী নসিবসাহী প্রভৃতি পরগণার কাছারী 
বেলিয়াকান্দিতে সংস্থাপিত হইল। গণিমিঞর পূর্বপুরুষ তরপ 
ধোঁয়াইলে জাপুরের মৌলবী ঘরে কন্তা বিবাহ দ্বিয়। তাহাকে উপ- 
হাঁর দিলেন । একমাত্র ধেশয়াইলের কাছ।রী মহম্মদপুরে থাকিল। 
দীঘাপতিয়ার ক্ৃঞ্চজী বিগ্রহ বহু দিন মহল্সদপুরের ভগ্নাবস্থ! 
অবলোকন করিয়। ১৮৮১ সালে দীধাপতিয়ায় চলিয়া গেলেন । 
মহম্মদপুর শ্রীন্রই ও তথাকার জমিদারী শক্তি হাসের আঁবার 
এক নৃতন কারণ আসিয় উপস্থিত হইল। বর্ধমান মহারাজেনস 
যত্বে পদ্চনি সম্পত্তির কর আদায়ের জন্ত অষ্টম আইন প্রচারিত 
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হইল। নীলকর সাহেব্গণ নিকরঙ্ে আসিয়া! উপস্থিত হইজেন। 
তাহারা নদ্দীতীরস্থ পললময় জমি নীলচাষের উপযুক্ত জমি মনে 
"করিলেন! তাহার! জমিদারীর আয় অগ্রাহ করিয়া নীলের 
আয় দেখিতে লাগিলেন। তাহার! ৫০*২ টারা হস্তবুদের গ্রাম 
৯০২ টাক! হস্তবুদর ধরিয়! পন্ভনি লইতে লাগিলেন । দেখিতে 
দেখিতে সীতারামের বাজ্যগুপি বাবুখলি, ম্দনধারি; নহাটা, 
চাউলিয়া, রাঁমনগঞ্প, হাজবাপুর, শাব্ালপুর, আমতৈলনহাটা, 
বেলকান্দি, যোড়াদহ, সিন্দুরিয়া শ্লীখোঁল, মীরগঞ্জ প্রভৃতি নাম- - 
ধেয় বহু নীল কনসার্নের কুী প্রতিত্িত হইল। জমিদারীণক্তি 
স্থলে নীলকরশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিল। জমিদারী সংক্রান্ত 
কথ। বারহারের পরিবর্তে নীলচাষসংক্রান্ত কথা, আয়েনী ও 
কাতেলি নীল, নীলচাঁষ, নীলদাদন, নীলবুনান, নীলসাজান, 
নীলগাঁজনি, নীলের হাউস, নীলের বড়ী, নীলের গুদাম, নীলের 
ফরম!) নীলের কড়া, নীলের চাদর, নীলের দেওয়ান, নীলের 
খালাসী, নীলের সাহেব, নীল যাওয়ার রাস্তা ও নীল চলার খাল 
শন্ষে নিষ্নবঙ্গ পরিপূর্ণ হইল, জমিদারী শক্তি যেন লোপ হইয়! 
গেল, জমিদারগণ কুঠীয়ালগণের বৃন্ভিভোগী হুইয়! উঠিলেন । 

এই সময়ে লড়াইলের জমিদারবংশে মধ্য[হৃ-কু্যযলদৃশ বাবু 
ধামরতন রায় জমিদারী কার্ধ্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন । 
নীলকর-নিগীড়িত প্রজার হুঃখে তাহার হৃদয় কার্দিল। তিনি 
উহার ঘশোহর পাবনার ছুই প্রধান মোক্তার কালিয়া-নিরায়ী 
গিক্লিধর দেন ও আড়পাড়ানিবাসী জগৎচন্ত্র চক্ট্োপাধ্যান্বেরমত 
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লইলেন। বাচীর আমাত্য ব্রঙ্গকিশোর সরকার ও পিতামহ"বন্ধু 
নাটোরের ভূতপুর্ব্ব কম্মচারী করীনিবাসী রাজচন্দ্র সন্নকারের 
পৌত্র মৃত্যুজয় প্রস্থৃতির সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনি নীল- 
কর-অত্যাচার নিবারণের জন্য অক্লাস্তদেহে, পরিশ্রম ও মুকহঝে 
অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন । 
নীলকরের অত্যাচাঁর দেখিয়! সহ্ৃদয় দীনবন্ধু বাবু নীলদথ 
নাটক লিখিলেন। নীলদর্পণ লিখিত হইবার সমন্ন ১৮৮৮ সালের 
পূর্ব্বে নীলকর সাহেবদিগের প্রতিকূলে যে অগ্নি জলিল, তাহা 
১৮৮৯ সালে নীলশক্তি গ্রা করিয়া! নির্বাপিত হইয়া শেল। 
সেই শক্তিগ্রাসের শেষ রঙ্গতূমিও দীতারাঁমের চিত্তবিনোদনের 
বিনোদপুর হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে মিলিটারী পুলিসে বিনোদপুর 
পুর্ণ হইয়া! উগিয়াছিল 
মহণ্মদপূর ধবংসের পর ১৮৫৩ থ্ষ্ট্্ধে মহদ্মদপুরের মুন্সেফী 
চৌকী মাগুরায় স্থানান্তরিত হয় এবং 'কুগীয়াল সাহেবদিগের 
মামলা মোকদামা বিচারের জন্য মাগুরায় একজন জয়েণ্ট যাঁজি- 
ট্রেট দিয়া মাগুরা-মহকুম! প্রতিষ্ঠিত হইল। গ্রমে মাগুয়া, 
ঝিনাইদহ, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং প্রথমে কুমারখালী 
পরে কুষ্টিয়া! মহকুমা! নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার মিবারপার্ধ 
সংস্থাপিত হয় । 
অনেক নীলকর্রদিগের পত্তনি সম্পত্তি আবার জমিারগণের 
গ্রাস হইয়াছে । অনেক গৃহস্থ পত্ুনিদার হইয়া বসিয়াছেন। 
পাঁইকপাড়া-রাজবংশের জমিদারী এ অঞ্চলে হাসবুদ্ধি হয় নাই 1 
ও ২ 


সীতারাম রায় 


দীঘাপতিয়ার জমিদারী, পালন ও শাসন গুণে দিন দিন বৃদ্ধি 
হইতেছে । মকিমপুরের রাণী রাসমণির জমিদারীর বিল ঝিল 
' শুকাইয়া যাওয়ায় অধিকতর লাভজনক হইতেছে । খড়েরার 
আয়ও বুদ্ধি হইতেছে। নসর্ৎসাহী পরগণা বহুথণ্ডে বিভন্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। বেলগাছি পরগণ! নলডাঙ্গা-রাজবংশ ক্রয় 
করিয়াছিলেন। তাহারও কিয়দ্দংশ এখন. নড়াইলের জমিদার- 
ংশের হস্তগত হইয়াছে । তরপ ধেশয়াইল জাঁপুরের মৌলবী- 
দিগের হস্ত হইতে বিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্টরেটে ওবেদউল্ল! থা 
বাহাদুরের হস্তগত হয়। উক্ত ডেপুটার বংশধরগণ উক্ত তরপ 
বাবু যছনাথ রায় বাহাদুরের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 
যছুবাবু ধোঁয়াইলের কাছারীর ও বাজারের উন্নতি করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। যছ্বাঁবুর অধীন প্রজাইসত্বের রেকর্ড অব. 
রাইট কর! উপলক্ষে আমরা! সীতারামের প্রদত্ত হিন্দু ও মুসল" 
মানের অনেক নিধরের ননন্দ দেখিয়াছি, তাহার নকল বারাস্তরে 
প্রকাঁশ করিব। সে সব দলিল কালেক্টরীতে দাথিল আছে । 
তাহার সত্যাসত্য বিচারসাপেক্ষ। 
কালের কুটিল গতিতে ভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা-দোষে, সীত।- 
রামের ৪৪ পরগণায় এক্ষণে বহলোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে । 
মহম্মদ্পুরের ছুই প্রান্তে সাতৈর ও ধৌঁয়াইলের কাছারীদ্ধয় যেন ছুই 
সৈনিকের হস্তধৃত দুইটা ক্গীণালোক-লগ্ঠনের ন্যায় রহিয়্াছে। 
সীতারামের রাজ্যাবসানরূপ করুণার ঘোঁর সমরের পর সারজন্‌ 
মুরের দমাধির আয়োজনের ন্যায় তাহারা যেন সীতারামের 
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কীর্ডির ধ্বংসাবশেষ সমাধিস্থ করিবার আয়োজন করিতেছেন । 
মহন্মদপুরের বর্তমান পুলিস ছেদন, রেজেষ্টারী আফিস ও 
ডাকঘর যেন সেই সমাধিকার্ধের তত্বাবধার করিতেছে । 
বিষগ্রতা, নিস্তব্ধতা ও নৈরাশ্ত যেন মহম্মদপুরের জঙ্গলে বাস 
করিতেছে। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


মহম্মদপুরের, বর্তমান অবস্থা ও সীতা- 
রামের চরিত্র 


আর সে রামও নাই সে মযোধ্যাও নাই। স্বাধীনতার 
রঙ্গভূমি,বীরগণের আবাস, ব্যবসায়ের হাট, গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পীর 
নিকেতন আজ শ্পদ্পরিপুর্ণ অরণ্যে পরিণত। সীতারামের 
ছর্গ আজ বেতসাঁদি কণ্টকীলতাঁয় ও বন্ত হিজল, কদন্ব, অশ্ব, 
বট প্রভৃতি তরুরাজিতে সমাচ্ছন্ত্র। সম্প্রতি মধ্যাহ্ন সৌরকরের 
সহম রশ্ির এক রশ্মিও তথাক্ক প্রবেশ করিতে পারে না। 
মধ্যাহৃকালে তথায় শুগাল, বরাহ, তরক্ষু প্রভৃতি জন্তগণ নির্ভয়ে 
বিচরণ করিতেছে । চক্দ্চউকাপুজ ভগ্ন অট্রালিকার প্রতি- 
কক্ষে দিবাবিভাবরী পক্ষ ব্যাজন করিতেছে । সীতারামের 
অট্রালিকাসমুহের ইষ্টকরাশি স্ত,পীকৃত হইয়া রহিয়াছে । সীতা- 
রামের ছুর্গের ও গড়ের মধ্যে দক্ষিণের গড় শৈবাল পালায় অঙ্গ 
আচ্ছাদন করিয়া লজ্জায় জঙ্গলে সুখ লুকাইয়া আছে । অন্ত 
তিন গড় অগৌরবের জীবন রক্ষা অপেক্ষা মৃতু শ্রেয়স্কর মনে 
ক্করিয়। পথ্ধাক্ষমা হ রাখিয়া তৃগর্ভে লীন হইয়াছে । লক্্মীনারায়ণ, 
'দ্বশভুজা, রামচন্দ্র 'ও কানাই নগরের কুষ্ণবলর(মের পুজার শঙ্খ- 
হন্টার বাস্তচ্ছলে দেবদেবীগণ যেন মধ্যে মধ্যে বঙ্গগৌরুব জীত- 
২৩২ 
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রামের ছুর্বিষহ শোকে ববীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । 
দেবসেবায় .দেব্গণ যেন সীতারামের শোকে হবিষ্যা 
আহার করিতেছেন। সামান্ত অতিথিসেবায় যেন কোনমতে , 
সীতারামের দৈনিক তর্পণাঞ্জলি .দান করা হইতেছে । একটা 
ডাকঘর, রেজেষ্টরী অফিস ও পুলিশ ষ্টেসন যেন মহম্মদপুরে 
সীতারাঁমের শ্মশানে মৃতের শেষ চিহ্ন মুন্ময় কলসী, রজ্ছু ও ভগ্ন 
থট্রা সদৃশ পড়িয়া রহিয়াছে । আজ শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগরী 
কতিপয় জঙ্গলাবৃত; শ্রীহীন ম্যালেরিয়া"নিপীড়িত, দরিদ্র অধিবাঁসি- 
গণ কর্তৃক অধ্যুমিত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । আজ মহম্মদ- 
পুরের লোকে জানে ন! যে, মহম্মঘ্পুর একদিন শিক্ষা, শিল্প ও 
বাণিজ্যের রঙ্গ।লয় ছিল;_-দেশী, বিদেশী, জ্ঞানী ও গুণী লোকের 
গমনাগমনের কোলাহলে পূর্ণ ছিল। 

কাল! তোমার কি মহতী শক্তি, তোমার কি বিশাল উদর, 
তোমার কি বিকট দশন, তোঁমার কি ভীষণ জঠরানল। তুমি 
রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাস করিতেছ, নগরের পর নগর উদ্রসাৎ 
করিতেছ, নগর শ্শান করিতেছ, জন-কোলাহল বাধুর মর্ধ্ভেদী 
আর্তনাদ্দে পরিণত করিতেছ। তোমার ষ গ্রাসে কুরুবাজ্য 
গিয়াছে, তোমার যে দশনে যছুবংশীয়গণ্রে চর্ধণলালস! তৃষ্ণ 
করিয়াছে, তোমার যে আস্তে পারস্ত, গ্রীস, মিশর, কার্থেজ, 
প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য নিপতিত হইয়াছে, তোমার সেই 
মুখেই সীতারাম ও তাহার নগরী লুপ্তপ্রায়। খবংসসাধন 


তোমার নিত্য কর্ন, কিন্তু পামান্ত নগরের হ্বন্নদিনের স্মৃতি বড় 
৭৩৩ 


॥ রঃ ॥ 
র্‌ 4, ী 
ওহে জামে রি 


ধর্শ-পীড়াপ্রদ | তোমার কার্ধয তুমি অবারিত গতিতে সম্পন্ন 
করিতে, কিন্ত আমর! মানব--ক্ষুঙর মানব আমাদের কর্তব্োর 
কিছুই করিতে পারি না'। 

সীতারাম নাই, কিন্তু সীভারামের বীরত্ব, মহত্ব, ধার্দিকতা। 
হবদেশপ্রেমিকতা, আত্মোৎসর্থ লোৌকপরম্পরাগত কিন্বদ্তীতে 
ও সাহার কীন্তিতে দেদীপ্যষ়্ান রহিয়াছে । কালসহকারে 
কিছ্বনৃস্ত্রী বক্তাগপের রুচিভেদে সীতারামকে সদসৎ অনেক 
খুণের আধার করিয়া উঠাইয়াছে। কাল সহকারে সীতা- 
রামের নিষলগ্ধ উজ্জল চরিত্রে যে সকল কলঙ্করেখ! পড়িয়াছে, 
তাহা অনায়াসে বিদুরিত করিতে পার যাঁয়। সীতারাম যশোঁ- 
হরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের স্তায় পিভৃব্য হস্তা ও জামাত৷ রাম- 
চন্দ্রের নিধন গ্রয়াণী নৃশংস বলিয়া! কখনও নিন্দিত হন নাই । 
তিনি মুঝুটরায়ের স্তাঁয় একদেশঘর্শী, মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়াও 
খ্বণিত হুদ লাই । মুকুট রাঁয় যখন গোহত্যাকারী মুসলমানগণের 
নিধন সাধন বরিধ। নিজের পতনের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন, 
সীঁতার।ম তপ7া পাঠান ঘুলমানগণকে গো-হত্যা! প্রভৃতি হিন্দুর 
বিরক্তিকন্ধ কা্ধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া হিন্ু-মুলমানকে 
একান্তে বন্ধন পূর্বক তাহার রাজ্যে এক প্রবল শক্তির সঞ্চয় 
করিয়াছেন। বের তস্বামিগণের সহিত ভুলন! করিতে হইলে 
সীতারামকে বিক্রমপুয়ের কেদার রায়ের সহিত তুলনা করা 
ধাইতে পরে । বেদার ও সীতারাম উভয়েই ধার্মিক, গ্রজা- 
বৎনল, ধর্মমবিদেষশূন্য, কীত্তিমান্‌.ও বীরত্বমম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু 


৩৪ 


সাতার রকি 


ফেপ্পার ও তৎপিতা চাঁদরায়ের অসতর্কত। দোধ লক্ষিত হনব 1. 
চাষ ও.কেদারের অসতর্কত! দোষে সোনামপি.ব। স্বর্মদী মুসলমান 
জমিদার ইশীখণার প্রেমাকাজ্ছিণী হন এবং তাহার মুসলমাম 
অস্থলন্ী হওয়! উপলক্ষে চাঁদের অনশনে মৃত্যু ও কেদারের 
বলক্ষয় হয়। ৰ 
সীতারাম বঙ্গের শিবাজী বা প্রতাঁপসি'হ। যদি বঙ্গদেশ 
মহারা্ দেশের হায় পর্বতসন্কুল হইত, যদি বঙ্গের অধিবাসী 
এক মহারাষ্ট্র ক্ত্রিয়ের স্তায় ক্ষত্রিয় হইত, বঙ্গদেশ ধদি মহারাষ্ট্র 
দেশের ন্যায় জমিদারী-শক্তিতে শ্বার্থপর-্ষুদ্র-শক্তিময় না হইত/ 
দীতারাম যদি শিবাজীর ন্যায় পৈতৃক ছুর্গ ও পৈতৃ ধন পাইতেন 
ও বঙ্গদেশ যদি মহাঁরাষ্ট্রদেশের স্তাঁয় মুসলমান সম্রাট শক্ত হইতে 
দুরে অবস্থিত হইত, তবে কে জাঁনে মীতারাম শত সায়েস্ত! 
ধাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন কিনা, সীতারামের রাজ্য 
হইতে পাঁচটা ক্ষমতাশালী রাজা হইত কিনা, সীতারামের প্রতি" 
ঠিত রাজ্য ধ্বংস করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেও লর্ড লেক, 
আর্থার ওয়েলেস্লি প্রভৃতির সার সেনাপতিকে সমরাঙ্গনে প্রেরণ 
করিতে হইত কিনা, আমরা কি প্রকারে বলিব ? , 
যে পুণ্যপ্লোক মহাত্মা, আবার বলি--আঁপন জীবন তুচ্ছ 
জ্ঞান করিয়া নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়। বঙ্গের নিরীহ 
প্রন্কৃতিপুঞ্জের হদিশ অবলোকন করিয়। দীর্ঘ কাল জলে, স্থলে ও 
অরণ্যে গ্রচ্ছন ভাবে বাস করিয়া বঙ্গের ত্রাস, বঙ্গের কল 
দ্বাদশ দন্যুকে দলন ক্বরিয়াছেন, যে পুণ্যাক্ম, উদ্ারচেতা সীতা" 
২৩৫ 


সীতারাম রায় 


রাম হিন্দু-মৃসলমানের বৈরতা দূরীকরণ করিয়া শীক্ত-বৈষ্ঞবের 
দ্বন্দ মীমাংসা করিয়! হরিহর, রাঁধাহুর্ণী এক দেখাইয়।, পাঠান- 
ক্ষত্রিয়, চগ্ডালব্রাহ্ষণ লইয়া! যুদ্ধক্ষম, নিভীক সৈম্তৰ্ল গঠন 
করিগ্নাছিলেন, যিনি আরাকানী, আসামী ও পর্ভ,গীজগণের নিম্ন- 
বঙ্গ গ্রাসের লোৌলরসনা অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি 
লুগতপ্রায় হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার মানসে, ধর্মমতক্তি হৃদয়ে জাঁগরূক 
রাখিবার উদ্দেশে অসংখ্য দেবাঁলয় ও দেবমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছেন, যিনি অসংখ্য পুফরিণী-খনন, রাস্তা নির্মাণ, বাজার বন্দর 
সংস্থাপন করিয়া বঙ্গবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, 
ঘিনি নিম্নবঙ্গের বনজঙ্গল পরিফ্ার করিয়। নানাদেশ হইতে নান! 
সম্প্রদায়ের লোক আঁনয়নপূর্বক দেশের শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের 
প্রভৃত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সর্ধোপরি যিনি মুসলমান 
অত্যাচার হুইতে নিমবঙ্গবাসিগণকে রক্ষার নিমিত্ত ধীর, স্থির- 
ভাবে সতর্কতার সহিত পার্খবন্তী জমিদারগণের সহিত সর্ষিস্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়! নি-স্বার্থভাবে বঙ্গমাতার উদ্ধারের নিমিত্ত এক 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, ধাহার মমাজ- 
নীতি, ধর্মননীতি, উদ্ধার ও আদরণীয় ছিল, হে বঙ্গবাসিগণ ! 
হে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ ! সেই দীতারামের প্রতি কি আমাদের 
কোন কর্তব্য নাই? 

প্রতিবংদর কোটী কোটা হিন্দু কুরুক্ষেত্র ও প্রভামে গমন- 
পূর্বক শ্রাদ্ধতর্পণে পিতৃপুরুষ পাও, কুরু ও যছুবংশের তৃপ্তি 
সাধন করিতেছেন। সকল হিন্দু রাম, লক্ষ্মণ ও ভীন্ম তর্পণ 
৮০৯০ 
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করিয়! জিতেন্দরিয় বীরগণের কীর্তি ঘোষণ! করিতেছেন। শ্রান্ধ- 
কালে কুককক্ষেত্র, গয়া,গঙ্গা, গ্রভাস, পুক্ষর প্রভৃতি তীর্থের সানিধ্য 
কল্পনা করিতেছেন। শ্রাদ্ধকালে প্রর্য্যোধনে! মন্যময়ো” ইত্যাদি 
শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতেছেন, মন্ত্ুময় দুর্য্যোধন-মহাক্রমের 
কর্ণ স্বন্ধ, শকুনি_ শাখা, ছঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ পুষ্প ফল এবং 
পাপমতি ধৃতরাষ্ট্র তাহার মুল সমৃদ্ধি, অন্য দিকে ধর্ময় মহাঁতরুর 
যুধিষ্ঠির স্বন্দ, অজ্ঞুন শাখা, ভীম, নকুল, সহদেব ফল পুষ্প 
এবং সমৃদ্ধি পরমব্রন্ষ কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ ১ এই শ্লোকে আমার! পুণ্যাস্থা 
পাপাত্মাদিগের সসসং কীত্তি স্থৃতিপথে জাগরূক রাখা কর্তব্যের 
অঙ্গে পরিণত ক্রিয়াছি। অনস্তর আমর! শ্রাদ্ধমন্ত্রের রুচির 
শ্লোকে শ্রাদ্ধমন্ত্রের মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমাদের 
শ্রাঙ্ধে পিতৃপুরুষের সুখ, ছুঃখ, তৃপ্তি কিছু হউক বা না হউক, 
আমাদের কৃত কর্ম্বের ফল আমরাই ভোগ করি। মহতের জীবনী, 
মহতের কীর্তি, বীরের স্মৃতি আমাদিগকে উচ্চ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
করিয়া আমাদিগকে উচ্চ আশা ও উচ্চ প্রবৃি দান করে। 
মহাঁপুরুষগণের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া, মহাঁপুরুষদিগের গস্তব্য 
স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও তদসুসারে পদ বিক্ষেপ 
করিতে পারি। তীহাদিগের উৎসাহ, উদ্ভম, উদ্যোগ, শ্রম- 
শ্লতা, কষ্টসহিষণতা, অধ্যবসায়, যত চেষ্টা আমাদিগের শিক্ষার 

বিষয় ও অনুকরণের সামগ্রী হইতে পারে। 
পিতার কৃতজ্ঞতা দেখিয়। পুত্র কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করে। পিতা, 
পিতামহের কৃতজ্ঞত। দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছেন এবং পিতা" 
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মহ প্রপিতামহের কৃতজ্ঞতার শিক্ষা বিষয়ে শিষ্য । পুত্র থে 
পিতাকে বার্ধক্যে যত্র, সেবা ও ভক্তি করে, বালক যে যুবক- 
দিগের প্রতি সম্মান গ্রাদ্শন করে, যুবকগণ যে বৃন্ধদিগকে ভক্তি 
করেন, সাধারণ লোকে ষে মহাপুরুন্দিগকে শ্রদ্ধ৷ করে, প্রকৃতি 
যে রাজ। ও রাজপুরুষ প্রতি থাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়। 
থাকে, সে কি এই সংসার-প্রান্তরে প্রবাহিত-অমৃতম্য়ী কৃতজ্ঞত। 
মহাতটিনীর শাখা গ্রশাখা ও উপনদ্ী নহে? কৃতজ্ঞতা সংসার 
বন্ধন, সমাজ বন্ধন, রাজ্যবন্ধন প্রভৃতির নুদৃশ্মাঁন সুদৃঢ় শৃঙ্খল। 
সকলের একটী কৃতজ্ঞতা আছে। পিতার প্রতি পুজের, 
সমাজের প্রতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির, দেশীয় মহায্মাগণের 
প্রতি দেশীয় সাধারণ লোঁকগণের একটী কৃতজ্ঞতা আছে। 
এই শ্বার্থময় জগতে সামান্ত লোক হইতে মহাঁয্মাগণ পর্যস্ত 
কোন না কোন ন্থার্থের জন্ত লালায়িত। কেহ অর্থপ্রার্থী, 
কেহ যশ: প্রার্থী, কেহ পুণ্য প্রার্থী, কেহ মুক্তি প্রার্থী, কেহ ভক্তি- 
প্রার্থী ও কেহ বা কৃতজ্ঞতার প্রীর্থ। কৃতজ্ঞতা দেখাইলে 
কৃতজ্ঞতা পাইবার পথ পরিষ্কৃত হয়। যে সকল মহাত্মা কি 
সমাজশিক্ষক, কি রাঁজনীতিশিক্ষক, কি ধর্মনীতিশিক্ষক, 
কি ধর্দরাজ্যের সংস্থাপক, সফলের নিকটেই আমর! 
রুতদ্রত। পাশে আবদ্ধ আছি। সেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞত৷ 
বাস কর্ধে প্রকাশ করাও আমাদের কর্তব্য। যে সকল 
মহাস্বাগণ আমাদের জন্য, দেশের জন্য, ধর্মের জন্ভত আত্মসুখ 
বিসঙ্জন দিয়া, কঠে|র শ্রমকে অমজ্ঞান না করিয়া আহার, 
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নিদ্রা, শাস্তি, কিশ্রীম অগ্রাহা করিয়! নিজের জীবন নিঃস্থার্থ 
ভাবে কোন উচ্চ কার্যে ব্যয়িত করিয়াছেন, তীহাদিগের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কি আমাদিগের উত্তরপুরুষগণকে 
মহৎ কার্যের পথে পরিচালিত ক্রা হয় না? কর্তব্য প্রতি- 
পালনে কি ভাবিপুরুষকে কর্তব্যনিষ্ঠ ম্বদেশী ও শ্বজাতি- 

হিতাকাজ্দী করে না? 
তাই বলি হে হিন্দুগণ! হে বজ-সস্তানগণ! হে শিক্ষিত 
বঙ্গমাজ ! যদি কুরুক্ষেত্রে ও গ্রভাসে গ্রমন কর! শাস্্রপঙগত 
ও সকল হিন্দুর কর্তব্য হয় এবং যুধিষ্ঠিরের ও ছুর্যোধনের পাপপুণ্য 
গ্ররণ কর! সকল হিন্দুর অনুষ্ঠেয় হয়, তবে এস অন্ততঃ শিক্ষিত 
হিন্দুগণ এস, আমরা স্বাধীনতার সাময়িক রঙ্গালয় মহাতীর্থ 
মহম্মদপুরে সমবেত হই। ধর্দময় সীতারাম-মহাত্রমের স্বত্ধ 
রামরূপ ঘোষ, শাখা--বক্তার, ফলপুষ্প--আমিনবেগ, রূপচাদ 
প্রভৃতি ও তাহার মূল সমৃদ্ধি কৃষ্ণবল্লভ, রত্বেশ্বর ও দেওয়ান 
যছুনাথ মজুমদার প্রভৃতি, আর অন্যদিকে পাপময় মহাতরু মুর্শিদ- 
কুলী খণ, তাহার স্কন্ধ ভূষণার ফৌজদার, শীখ। সিংহরাম সাহ, 
পুষ্প ফল-মুসলমান ও জমিদার সৈন্য, মূলসমৃদ্ধি রাঁজ্যত্র্ট বিতা- 
ডিত, অত্যাচারী জমিদারগণের কীর্ত-অকীর্তি, এস বৎসরাস্তে 
একবার শ্মরণ করি । আমাদের কর্তব্য আমরা করি । সীতারাম 
আর আদগিবেন ন।। তাহার জয়চক্কা, ভুরি, ভেরি আর 
কালীনদী প্রতিধ্বনিত করিয়া নিনাদিত ,হইবে না। আর কৃষ্ণ- 
ধল্লত, বত্েশ্বর, গুরু ভট্রাচাধ্য পুরোহিত, অমাত্য, সভাসদে 
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বেষ্টিত ছইয়! নক্ষত্রে পরিশোভিত শশান্ছের গ্তাঁয় নীতারাম লিংহাঁ- 
সনে বসিবেন না । বাল্মীকি, রামায়ণে রামলক্ষণের গুণকীর্তন 
করিয়াছেন, ব্যাস মহাভারতে কুরুক্ষে ব্রযুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, 
ভাই রামেশ্বরে ও কুকক্ষেত্রে হিন্দুর গমন ঘটিতেছে এবং রাষ্লক্ষাণ 
ও ভীম্ম তর্পণ অনুষ্টিত হইতেছে। 
এস ভাই ! এস আর বিলম্বে কাজ নাই--আঁমরা দীর্ঘ 

নিদ্রায় নিদ্রিত আছি সত্তা, কিন্ত এখনও শ্রাদ্ধ কর! তীর্থ করা 
ভুলি নাই । 'আজ মহাতীর্থ মহম্মদপুরে গমন করিয়া সীতারাম, 
মেনাহাতী প্রভৃতির তর্পণাঞ্জলি দান করি। বঙ্গের শেষ বীর, 
বঙ্গের শেষ আশা, অশেষকীত্তি, গুণাকর সীতারাম ও তীহার 
নহচরগণের কীর্তি ম্মরণ করিয়া আমাদের সাহস, উদ্যম ও শক্তি- 
হীন দেহে বলের সঞ্চয় করি। দশ জনে একমত হইয়া একতা বদ্ধ 
হইয়! কার্ধ্য করিতে শিক্ষা করি। কেমন করিয়! স্বজাতির জন্ত 
পরিশ্রম করিতে হয়, কেমন করিয়! শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজোর 
উন্নতি করিতে হয়, কেমন করিয়া দেশ রিদেশ হইতে গুণী, 
জ্ঞানী আনয়ন করিয়া আশ্রিত, পালিত ও অবীনস্থ রাখিয়! কার্য 
করিতে হয়, কেমন করিয়া বিল ঝিল, বনজজঙ্গল পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন 
ও বাসোঁপযোগী করিয়া সুন্দর উদ্ভান ও শশ্তক্ষেত্রে পরিণত 
করিতে হয় ইত্যাদি লোকহিতকর, দেশহিতকর, সমাজহিতকর 
কার্ধ্য-প্রণালী শিক্ষা করি। 

এস ভ্রাতৃণ! এস, গস, বন্ধুগণ ! এপ, আর কতকাল 
ক্মজত, অনুবরিত! ও কঙাসতার গাঁড় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব ? 
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গ্রস, একবার কল্পনাধিমানে আরোহগপূর্বক দিশতবর্ষরূপ দ্বিশভ 
মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা ক্ুবণ তঙ্রিঘবার। রক্তবণ 
কিংশুক বন্ধ্রে লক্মীনারায়ণ ও দশতুজা-অষ্কিত পতাকা-পন্ধি- 
শোভিত, সুধাধবলিত সিংহ্দারে মেনাহাতীকে দক্ষিণপার্থে 
রাখিয়া সীভারামের নূতন রাজপ্রাসাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি । 
ভীঙ্গের গ্থায় ব্রহ্মচর্ধ্যব্তাবলম্বী বিশ্বপ্রেমিক, ন্বদ্বেশপ্রেমিক, 
স্বার্থত্যগী মেনাহাতীকে তাহার আত্মোৎসর্গ, প্রসৃভক্তি ও 
হাদেশ-হিতকামনার জন্ত সর্বাগ্রে অভিবাদন করি। এষে 
সম্মুখে পাঠান-বীরচুড়ামণি বক্তান্ব,। আমিনবেগ, করিম খা, 
ক্ষজিমবীর ছকুরায়, চণ্ডালবীর রূপঠ(দ, কায়স্থবীর বেলদার 
সেনার নায়ক মদনমোহন প্রভৃতি উৎফুল্লমুখে শিষ্টভাবে রাজ” 
প্রাসাদের গাস্ভীধ্য রক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছেন, উহাদের 
সহিত করমদ্দীন ক্রিয়া উহ্বাদিগকে সাদরে আলিঙ্গনপুর্কক 
আঁমাদিগের জীর্ণ, শীণ, ভগ্ন দেহ পবিত্র করি। খ্ীষে উজ্জ্বল 
নিংহাসনে রত্বখচিত ন্বর্ণমুকুট শিরে ধারণপূর্বক অসিতকার, 
উজ্জ্বলনয়ন, বৃহত্মস্তক, নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র, দৃঢ়বপু বিশালাক্ষ, 
গাসভীর্্যময় রাজা সীতারাম আসীন রহিয়াছেন । তীহাঁকে 
যথাবিধানে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করি ।** এ্রঁধে সীতারাষের 
দৃক্ষিণপার্থ্ে অপর মহার্থ আসনে কৃষ্খবললভ ও রত্েশ্বর, শিখাধারী 
শুত্রবন্ত্রপরিছিত দ্বিজগণ ও যছুনাথ, ভবানী প্রসার প্রস্থৃতি কর্ম- 
কুশল বুদ্ধিমান অম্াত্যগণ উপবষ্কট আছেন, তাহাদিগের 
পদরজগ্রহণে' দেহ-মন পবিত্র করি। যে পীতারামের বাম" 
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সপার্থে বলরাম, বামনাইীাযণ, গদাধধ,। বিশ্বনাথ প্রভৃতি রাজ. 
কর্মচারিগণ স্ব কার্ম্যে একমনে নিবিষ্ট রহিক্াছেন, তাহাদিগের 
সহিন্ত প্রীতি সম্ভাষণ কিয়া হৃদয়মন ক্মাবেগশৃন্ত করি। এস, 
ঘৃপ, গুল্গুল্‌ চন্দনচর্টিত সুগন্ধ পুজ্প-সৌরতে আমোদিত, নানা 
উপচারে পরিসেবিত, বেদপারগ ব্রাহ্মণ-মুখোচ্চ:রিত$ 'স্থুললিত 
মৃন্ত্রোচ্চার্ণ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সীতারামের প্রতিষ্ঠিত শক্তিশিব, 
বাধারুঞ্জের গৃহে খিচন্ধণ করিয়া হৃদয়মন ধর্মভাবে পূর্ণ করি। 
মীতারামের জলকী ও, গীতারামের হন্দ্যলয়, সীতারামের দেবা- 
লয়, সীতারামের চতুষ্প।ঠী ও সীঠারামের মকৃতাব, সকল অব- 
লোকন করিয়া সবিম্ময়ে বলি--ধন্য রাজ সীতারাম রায়! ঘন্ত 
হিন্দু-মুদলমানের একতার সুধামর় ফল ! 

এস, সীতারামের কর্মকারপল্লীতে প্রবেশ করিয়া কর্মকার- 
গণের হন্তশিক্ষিপ্ত লৌহদগ্ডাঘাতে বহ্নিমান উজ্জ্রল লৌহ্রাশি 
হইতে বিচুত অগ্থকণ। সকল অবলোকন করি। বাঙ্গালী 
শিল্পীর প্রস্তত কামান, বন্দুক, অসি, খজী, ছুরিকা? বল্গম প্রভৃতি 
দর্শন করির। বলি--আমাদের দেশেও আগ্নেয় অস্ত্র, আগের যন্ত্র 
ুৰ্ধান্ত্ ও যুদ্ধপ্রহুরণ প্রস্তত হইতে পারিত। এস! সীভারামের 
বাকুদখান। ও গুলিখান! সবিম্ময়ে দর্শন করি । সীতারামের 
রাজ্যের স্বণরৌপ্যালঙ্কার, কাংস্য পিস্তল।দির বাসন, বিবিধ বসন, 
কাগজ, দারুময় দ্রব্য, নংশনির্মিত দ্রব্য, তন্তনির্দিত দ্রব্য, কষি- 
জাত দ্রব্য সকল পর্ম্যবেক্ষণ করিয়া সাহসে, উৎসাহে ও হর্ষে 
বলি-_বাঙ্গালী শিখিলে সকলই করিতে পারে। সান্ুচর নীতা 
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রামের দল্াদলন, রাজ্যবিস্তার, মোগল গপ্রতিকূলে অদ্যু্াদ 
দেখিয়া আহ্লাদে সবিশ্ময়ে হৃদয়ঙ্গম করি,--উচ্চ নীচহিন্দু ৪ 
হিন্দু মুসলমানের দৃঢ় একতায় কি সুখকর সুধ্াময় ফল ফাঁলতে 
পারে ! পক্ষান্তরে সীতারামের বিদ্বেষী, জন্মতূমির কুপুত্র, স্থার্থ- 
পর, বিশ্মীদঘাতক, রাজ্যচ্যুত, বিভাড়িত জমিদার ও বিশ্বাসধাতন্ক 
মুনিরামের কাঁধ্যকলাপ পর্যালোচনা করিস্না আমরা ত্বণায় ও 
লজ্জায় মিদমাণ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষুদ্রাশয়তা ও স্মার্থপরত , 
হইতে বহু দুরে দগ্তাক্ষমান থাকি এবং এই সব হীনবৃত্তির বিষময় 
ফল ধীরচিত্তে চিন্তা করি। আবার সীতারামের পরিণাম সন্দর্শন 
করিয়া আমরা বুঝিয়া লই, আমাদিগের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার ন! 
হওয়া পর্যন্ত অপমান ও হতাদরজনিত ক্রোধকে বশীভূত রাখ! 
একাত্ত কর্তব্য । ক্রোধ-রিপুর প্রশ্রয় দিতে নাই। বন্ধুর 
বিশ্বস্তত1, স্থহদের মিত্রত! দীর্ঘকালে পরীক্ষিত হয়। স্বর্ণের 
বিশুপ্ধিতা অনল সংযোগে পরীক্ষিত হয়, বিষের বিশুদ্ধিতা রক্ত 
সংযোগে পরীক্ষিত হয়, কিন্তু নরের সাধুচরিত্র সহজ্র কঠোর 

পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় না। 
এস | বন্ধুগণ! এস! কল্পনাবিমান ছাড়িয়া সীতারামের 
ভ্াহুর্সের স্ত.পীকৃত কটক গুল্মানৃত ইঞ্টকস্তংপের মধ্যে দণ্ডায়মান 
হইয়। চতু্দিকের বিষণ্র, মলিন, হীন অবস্থা দেখিয়! দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগপূর্ক বীর সীতারামের তৃপ্তযর্থে গ্রতি বর্ষে একবার 
ফোঁড়দৌড়, লাঠিখেলা', কুস্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি দৈহিক ৰজ প্র 
কার্যের অনুষ্ঠটন করি। সীত্বারাম দেবসস্ত ছিলেন, সীভা- 
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রঃমের প্রীত্যর্থে বর্ষে একবার তাঁহার দশভূজীর আঁড়ম্বরের সহিত 
পুজা কক্ধি। সীতারাম নগরের নাম মহল্মদপুর রাখিযাছিলেন। 
তাহার সন্তোষার্থে মুসলমাঁনগণের সহিত মিলিয়া খুসলমানী 
প্রথায় পীর মহচ্দদের নামে ভগবানের অর্চনা করি। মহন্মদ- 
পু দীতারামের প্রিক্» রাজভবন ছিল এবং সীতারাম জনসমাগম 
ভাঁল বামিতন। এস! .আমর! তাহার সম্তোষার্থে ঘঘবেত 
হই। জনসমবেত-জনিত মেলা বু শুভ ফলগ্রদ। এই 
মেলার উপকারিত। প্রাচীন গ্রীসের পণ্তিত, পুরোহিত ও বীর- 
গণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অলিম্পিয়ান, ইন্থিমিয়ম, নিমিয়ম্‌ প্রভৃতি 
ক্রীড়া উপলক্ষে মহতী মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। মেলায় 
উচ্চ*নীচ সম্প্রদায় সর্ধলোকের মিলনের শুভক্ষেত্র। পরম্পরের 
মনোভাব প্রসারিত হইবার উত্তম স্থল। পরম্পরে ইচ্ছা উদ্দেশ 
পরস্পরকে হরয়ঙ্গম করিবার সুন্দর সুযোগ । পরস্পরের শিক্ষা 
অভিজ্ঞতার পরস্পরকে অংশভাগী করায় সুন্দর উপায় ॥ 
পরম্পরের এক তা-মিলনের উত্তম সন্বল্প । দেশী ও বিদেশী শিক্ষা, 
শিল্প, রুষিজাত দ্রব্য দেখিবার ও করিবার সুন্দর শিক্ষার স্থল। 
ভগ্রমন, ভগ্রন্থদূয়, আশাশন্য ও উদ্ভমশূন্ত জীবনে ক্ষতপুরণ ও সজী- 
বতা আনয়নের উত্তম অবসর । সীতারামের তৃপ্তার্থে আমরাও 
একদিনের জন্য ভগ্রমনে, ভগ্নন্বদয়ে, নিক্ুপ্ভম জীবনে একটু সজী- 
বতা লাভ করি। সীতারাঁম কৃষিশিল্পবাঁণিজ্যের উন্নতি করিয়া" 
ছিলেন। আমরা তাহার আনন্ববর্ধনার্থে বংসরে একবার 
কৃহিশিক্সমেলা সংস্থাপন করি। পুণ্যক্পোক মীতারামের 
২৪৪ 


সীতারাম রায় 


কীর্তি সমালোচনার জন্ত আমর! সীতারামের কথকত! ও সীতা- 
রামের যাত্রা শ্রবণ করি ও সীতারাম নাটক অভিনয় করি। 
আমর! এই টুকু করিতে পাপ্সিলে, এই মহম্মদপুর মহাতীগ্থে 
এই হিন্দুজাতির শেষ বীরনূর্ধ্য অস্তগমনের ক্ষেত্রে, এই জাতীয় 
স্বাধীনতার শেষ দীপনির্বাণের প্রাঙ্গণে বঙ্গের শেষ 
আশা ভরসা! সমাধিস্থ হইবার শ্মশানে আমাদিগের যথাসাধ্য 
তর্পণ করা হইবে। এস! সীতারামের ভগ্রছর্গে হন্্যমালার 
তগ্নাবশেষের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত হিন্দ মুসলমান সম- 
স্বর উচ্চরবে বলি--প্জয় হিন্দু-সর্ধ্য সীতারামের জয় 1” প্জয় 
্বার্থত্যাগী স্বদেশহিতব্রত ব্রঙ্গচীরী মেনহাতীর জয়!” প্জয় 
পাঠান-বীরচুড়ামণি বক্তারপ্রমুখ উদার চরিত পাঠান বীরগণের 
জয়!” “জয় চগ্ডালবীর রূপাদের জয় 1” "জয় সীতাঁরাম- 
প্রতিষ্ঠিত লক্গমীনারায়ণজিকী জয় !* “জয় সীতারাম প্রতিষ্ঠিত 
দশভূজ! মাইকী জয় 1” প্জয় একতার জয় 1” ৪" 





৪8 


পরিশি$ 


আয টি তিল 


সীতারাম সম্বন্ধে অন্ত গ্রন্থকারের মত, উদ্ধত 
বিষয় সকল, সনন্দ ইত্যাদি 


(১) হিমালয়ের দক্ষিণে নেপালের পাদদেশে বুদ্ধস্থান। 
“পরদিন প্রাতে তৈমুর জালালউদ্দীন্কে আক্রমণ করিবেন স্থির 
করিলেন। কিন্তু মামুদদ তোগলক তাহাকে নিষেধ করিলেন । 
তিনি বলিলেন, এখনও তৈমুরের সমস্ত তাতারসৈন্ত আসিয়া প্‌- 
ছাঁয় নাই.**.. ,.. তৈমুর বাদসাহের (ম্হম্মদের ) কথাগধ হাপি- 
লেন। বিপদের নামে তাহার তাতাঁর-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিল.*****.** প্রাতে যুদ্ধ আরম্ত হইল, চৈৎমগ্লের (দ্ধেলাল ব1 
যদুর) হিন্দু ও মুসলমান সৈম্তগণ মরিয়! হইয়া মৃত্যু আকাঙ্কায় 
তৈমুরের তাতারসৈন্তের সম্মুখীন হইল ।-****** "সে ভীষণ দৃষ্ঠ 
বর্ণনাতীত | ছুই প্রহর ধরিয়া যেন পিশীচে পিশাচে, মহা 
প্রলয়কাঁলে, পরম্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত ।......... এই তৈমুরের 
জয়, এই চৈৎমল্লের জয় (********কক্ষুধার্ত ব্যান্ের সায় উভয়ে 
উভয়ের উপর পড়িলেন, চৈত্মল্ল ডাকিয়া বলিলেন, আজ 
তোমার ও আমার শেষদ্দিন। উভয়ে তরবারির আঘাতে অচ- 
বিক্ষত হইলেন, তাহাদের রক্ষার জন্ত উভয়দলের সহত্র লহ 

২৭ 


সীভারাম রাঁয় 


যোদ্ধ! সেই দিকে ঝুঁকিল 1*******.*"**খআবশেষে উভয়ে বর্শার 
আঘাতে অচৈতন্য হইয়!। অশ্ব হইতে ভূমে পড়িয়। গেলেন । 

বাবু শ্রাশচন্ত্র ঘোষ প্রণীত । “বঙগেশ্বর* ২২ পরিচ্ছেদ ৯* পৃঃ। 

(২) কুতুবুদ্দীন্‌ মহারাজ্জ নামক নমশুদ্র ও রাণী নামক 
ব্রাহ্মনীর গর্ভ পুক্র। প্কুমার (কুতুব) যুদ্ধ করিতে করিতে 
বন্দী হইয়াছিল। দ্কল বন্দীই যবনপতির নিকট বিক্রীত 
হইল। কুমার সেই সঙ্গে যবনপতির নিকট বিক্রীত হইলেন। 
৪7525825878 দ্স্থ্যপতি প্রায় এক্হাঁজাঁর দাস পাইয়া. 
ছেন। তিনি তাহাদিগকে মিবাঁরহাটে অনেক মূল্যে বিক্রয় 
করিতে পারিবেন বলিয়া জাঁহাঁজ ছাঁড়িয়! দ্রিলেন |” 


বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রনীত প্রামপাল” ৯ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ । 


(৩) "175 (01809108159) 0090 06651101060 00902 
09800 0108126 96109610 009 00৮61010608 01 730891 
904 1397821, %09 160 01000 0৩ 086 0: 4১8108)061, 
(09 08009 ০0 10100) 109. 01/0960 6০ 138)109091 
(01%068 9% ৪0৮97812065) ৪3 09 08101681 01 0179 60199 
1010%10099,01018 01906) 1) 800167% 01099, 00068" 01) 
ত710000 £০৪10170106) ৪৪ 091190 13312011725 


36201, 73010281. 
13806810888 12910101), [05298 209-210, 


(৪) ৮7106 ঠি৪৮ 9০৮ 01 1১120 1090188009৮ 
ফা 009 61008] 01 0109 ৪৮ 06 £০%০01)606 90 
19)1091%6] ৮0 11১ 0187 ০£ 10008+ 6179 008. 01 10201) 


৯৪৮ 


পরিশিষ্ট 


০ 


46 6010101577606 0 18৩29180102 920060877১8 
01887029010 0908£177891,5 | 
5. 135 70889 283. গ *. 


(৫) ৮107৩ 1785 80৮ 01129 87910, 00 1058 106৮0, 
66 73972£51 193 60 01081)£9 609 08009 01 &)৪ 02৮ ০ 
14 0805099891080 $9 11001813198 ১.৯ 
9.8. 182৮, 415. 


(৬) [79 ৪150 ০0:0916 1১9 ৮1019 01 (139 1008 €9 
196 79-708880790,,,,০১০,১,০০১০১, 167) 1065 180 6073 
81)611615 01398568960 (179 29100100278 06 911 17091 
16160009 10 61)9 00119068075 119 8891810904 $9 61)910 8 
211075,008, 611779: 30 1500. 07 1210119%, 10 1006 80091২* 
9009 ০৫ 60617 880011199, 08116070707 60 13100 
72৪ 80050. 6136 17012511929 ০৫ 1)010111)6, ১1 006111 
0০ 10 09 10:9568) 200. 01118171716 17) 1009 12168 
৪7001150137 60989. 110000031198 879 01190 07927 


21007000107", ,, ০১০৭১০০০০০০ সঃ 
9, 73, 70929 420, 
(৭) “30৮ 109011)90879728) (19050508109: 25 
830 1011 10091) ) 1)9%511)5 01)010021) 80০0৮419989 01 28৪ 
0810889 800 1001710৮611 20005810160 যা) ৪2 . 
08:000187155870100 005 795800901 130881,,১,০, পু 
,*১[719 100169860. 006 79591009070) 0108 01029 8300 
8৮17৮ 18018, (1,800,000?) €০ ০099 0£049 ৪00 215 
120৮৪ 0£ £019968. (1,500,000),৮ 
9, 8, 0726 423, 


২৪৯ 





৬) ১২৮৯ সালের, বান্ধব ৭ম; সংখ্যায় কোন স্থযোগ? 
লেখক পা সানামা হইতে লিখিক্াছেন যে, ১৬৩৯ খুটান্দে 
স্বাজাচ্ছান বাদসাহার রাজত্বকালে বাঙ্গালার ভূষণন্বরূপ ভূষণার, 
অধিপতি ( শত্রঞ্িং ) নবাবপ্রেরিত ৫ নিকট পরাস্ত ও 
ন্দীকৃত হন। 

(৯).,,,০, 81:07 01 117০80 (0১ 007011989 ) 084 
91166780 10609 0109 ৪917%109 76 1178 10006150  0110095 ; 
&100 0010 09101000192 0 [9716105- 8078, 
৪1) 09 01091 ০৯[)০:১৪ 05590 10541983010 ০9 
00131911010 0)17312361)৭5 800 108] 0061093 ৪3:০0- 
৪৮9 2৮115 0119017১১07 00. 1179 0070110617৮ 8104 10 
11720102701 1187103,% ও. 9. 772০ 289. 

১০) ১২৭৪ সালে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মাগুরা 
মহকুম! হইতে ৭ মাইল উত্তরে আমতৈল গ্রামে মুন্তিকাখনন- 
কালে প্রথমে কতকগুলি ইষ্টক ও পরে একখানি ভগ্ন প্রস্তর 
উঠে। ভগ্নপ্রস্তরে বে শ্রে'কাংশ লিখিতছিল, তাহার মর্ম এই _- 
“১৪৮২ শকে নন-পরিষ্ষারাস্তে এই কালী ” এই প্রস্তরখানা 
গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে । ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যশোহর 
নন্ভাইলের কালিয়া গ্রামে ভূতপুর্ব হাইকোর্টের উকিল বাবু 
বংশীধন় দেন মহাশরের ও বর্তমানে সটীক খাজনার আইনের 
সঙ্কলয়িত। হাইকোর্টের উকিল বাবু সুরেন্দ্রচন্্র সেন মহাশয়দের 
বাটীহে পুঙ্রিণী-খননকালে সুন্দরবৃক্ষের মূল সহ কাগ্ডাবশেষ 
৮ হাঁত ষাটার নিয়ে বাঁহির হয়। 
ব্য? 





৬১১ “পৃখ)০ গি৯৫5697 8000৮ 008 11751 ৪ 0 0৪ 
676০0 (109) 10800160079 5৪8 1203 13. 9. 01১9 0 
৮৪ 2. 15081 10 003১) 8001650003১ 182089৮157 3০০ 
1:9790৮চ 00. 0০839৩) 480011900)% চা, 0866 57111, 

(১২১৩) ড্109 ৮১৪ (০1১০: 0 07৩ 0780798 0৫ 
5995919 ৮৮ খু. 63015709) 9890) 171 200 09 
চ১০09/৮ 00 0006. 0158100 01 ৩:9580২9 09 14105810801 
3610) 41000159015 4. 08৫6 1 819 2, 

(১৪) গত. ১৪024, 90০1৮ ০0009 01960 ০৫ 
9৪৪০7) 013810৮ 1% দেখ । 

(১৫) 0198)) 51817 :-41005050)9 06 ইয়া] 017 
0808 00970790791 8001599 091005থ] 20 ৪0- 
281) 0০$ ৪91১912,660 £% %05 11106 01 1126 09900391 
২০$]10900, 1006 ৮12 ৪৪ 0218117815 870164 60 % 
1150 চিিছ081060 10707059880 8101589০2ঘ 
(145000) চা1)0 ৮5800071020 7606111010 200 01008176 
৯0০৮6 50. 0091716180০ 48718810020. ০0৮৭ 
$50 118) 00 1519072180 9100. 6৮9 1,110) 69 09008 04 
1190)51/2128 ৬ (06 00080818171) 01)0 $0 01061 
|] 00225 116 00. 06137. 8339 0 09০৮1. 38000 19870890৭ 
109 947১7809050) 40150001 ঘ? 0885 142 

(১৯) যশোহর কালেক্টরীর ১২৯৯ লালের ১৯০৬ নং ভায়দাৰ 

২৫১ 


॥ 
7 চ 
6৫ পাত হং 
্ 


টা জাত হওয়া যায় যে সংগ্রামশাহা নলদীপরগণার * সটুহ 
গ্রামে ১৯৩১ সালে ১৯ শে আকৃরণ (১৬২১ খুং) রাষভদ্র 
ায়ালঙ্কারকে জমিদান করেন। ১৯৩৩ নং তায়তাদে ১০৪৯: 
সালের পৌবমামে ( ১৬৪১ খু: জানুয়ারী মাসে ) রামতন্গ ভট্রা- 
 চাধ্যকে দংগ্রামিসিংহের জমিধান করিতে দেখা যায়। 

(১৭) 51৫৩ এ. তা 59৮9703:5 197991৮ ০ 109 9180710% 
০0৫0988079১ ০88৪], 5877. 

(১৮) $199 4০ 91)0%) 01081), 1৬. 

(১৯) দীঘলবান! গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে ১৬*৮ নং 
শশোহর কালেক্টরীর ১২*৯ সালের তায়দাদে ও গঙ্গারামপুরের 
: পরেশনাথ স্থৃতিতীর্থের গৃহে ১৯৩৩ নং তায়দাদে আমর! ১৫৮৩ খুঃ 
মুকুন্দরায়ের প্রদত্ত নি্ষরের ও ১৪৪৬ খুঃ ছত্রজিতের নিষ্ষর দান 
_ উল্লেখ দেখিয়াছি । 

(২০) আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্তবাবু মোক্ষদাঁচরণ ভট্টাচাধ্য 
 লক্গমীনা্নায়ণের হরিহরনগরের গৃহে এই শীজোয়ালের চাপরাস 
. দেখিয়া! আসিয়াছেন। ইহার আকার নবমী কি যঠীর চন্দ্রের 
তায় অর্থাৎ অর্ধবৃত্বাকার। ইহার ছুইপার্খ কালসহকারে ভগ্ন 
' হইক়াছে। মধ্যস্থলে পারনিক ভাষায় কয়েকটী শব্ষ লেখা 
আছে বাঙগালায় লেখ! আছে "শ'জোয়াল ভৃষণ1”। 
২২১) সীতারামের সহিত জয়দেব ও চঙ্খিদাসের কবিতার 
: পাল্লাস্থ জগন্নাথ চক্রবর্তী জঙ্গী হন এবং তিনি উত্ত মুখস্থ কৃষি- 
তাঁর জন্যে নিরের সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা এই +-. 

ইন্তষ্‌ 


$ 


ূ 


'পরমপুজনীয় শীযুক্ত জগন্নাথ উক্তব্তী শ্রীচরণেধু-" 
আমার জমিদারী পরগণে মহিমদাহীর 

কৌমালডাঙ্গা ও কল্যণিপুর গ্রামে বার পাখী ও 
পরগণে. নলদীর নারায়ণপুর ও নহাট! গ্রামে আট 
পাঁশী জমি আঁপনার চণ্তীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ 
কবিত। শুনানির জন্য ত্রদ্ত্তর দিলম আপনি 
পুরুষানুক্রষে আশীর্বাদ করিয়া ভোগদখল করুন দন ১১১৩ 
সাপ তাং ৫ই বৈশাখ 1৮ 

(২২) যছ মজুমদারের গৃহে সাহার বংশধর ছুর্গীচরণ মুষ- 
দারের ' হস্তলিখিত সীতারামের বড় বড় কার্যোর একটা ফর 
পাইয়াছি। তাহাতে দৃষ্ট হয়, সীতারামের পিতার দানলাগর 
শ্রাছ্ের ব্যয় ২৮৯৭২২ টাকা । সেকালে এত টাকা ব্যয় এ সম- 
য়ের লক্ষ টাকার সমান । 

(২৩) কুমরুলের ষত্তদিগের গৃহের নন্দ এই £--- 


“পরম পোষ্টাবর শ্রীরামনারায়ণ দন্ত পরমপোষ্টাবরেধু_. 
রামপাল জয়কালে তুমি খানের লরবরাছ 


করায় তোমার ফেলপুজার জন্য তোমাকে পরগণে 
সাতৈরের কুমরুল দিঘাবাসে! নাগ. রিপাড়। হাট-- রী 
বাড়িয়। গ্রামহায়ে ৯৮ অঞ্রলধ্বই পাখী নিফর টু ক 
শিবোতর দরিলাঘ,। তুমি পুক্রযানুত্রসে সেবাইত্ত- | 
রূপে দেলপুজার জন্ত জমিতে ঘখিলকার থাকহ ইতি সন ৯১৯ 
সাল ১২ই ক্ষান্তন 1৮ 

২২ হর, 


(সীভায়ামের মোহর) 
আমাল সনদ ভোগ 
গধল কর 


সনদ ঠোগ 


(সীতারামের মোহর) 


এ রি 
দাতার 


(২৪) পর পৃষ্ঠায় ঘছুনাথ মঙুমঘারদিগের : গৃহের লন্ঙ্দের 
প্রতিক্কৃতি প্রদত্ত হইল $-- | | 
(২৫) গল্গারামপুরের দেই ফকিরদিগের সমাধিক্ষেত্র ৯৯৪৬ 
সাঁজে এক নমশূত্র ক্ষণ করিয়াছিল+ এই কর্ষণকাঁলে উম- 
কান্ত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন । তীছার প্রমুখাঁৎ এই নর- 
'কঙ্কালের কথ শুনিয়াছি। . 

২৯) যশপুর ও ঘুলিয়ার গুরুবংশের সননগুলি এই £- 
*পরমপুজনীয় প্্ীযুক্ত আনন্দচম্্র গোন্বামী মহাশয় প্ীপ্রীচরণকমলেধু 
_ খ্আমার জমিদারী পরগণে পরগণে নলদীর দুললিয়! 
বিনোদপুর কুন্নে চেজারডারঙ্গী পরগণে সাহাউজিয়ালের কাবিল- 
পুর গ্রামে আপনাকে ছইশত চব্বিশ পাখী জমি. 
ব্রহ্গত্তর দিলাম । আপনি পুত্রগৌত্রাদি ক্রমে অশির্ববাদ করিয়া 
“তোগদখল করিতে থাকুন ইতি সন ১১১৬ তাং ২৮ কাত্তিক্ 1৮ 

এই সনন্দে দীতারামের মোহর ও হস্তাক্ষর আছে। এইরূপ 
“আর তিনখান! সনন্দে আনন্দচন্ত্র ও গৌরীচরণের নাম পাওয়। 
পিম্লাছে। তাহাদের সাল যথাক্রমে ১১১৬, ১১৯৮ ও ১১১ 
(২৭) সীতাক্সামের পুরোহি তবস্ঃশৈর,বাউইজানি ও ধূপড়িয়ার 
গাতিযাগণের নাম ও অভির£মসেনের বিবরণ ১৯*৪ সালের আগ্র- 
হরণ মাসে প্রকাশিত বরিশাল ব্রক্মমোহন কলেছ্ের অধ্যাপক, 
বাবু শুরেক্্নাখ মিত্র এস, এ সহাশক্গের 'সজীবনীর প্রবন্ধে 
পাইয়াছি। -যছুনাথ মন্ফুষদারের গৃছের ১১১৮ যালের হর্থাপূজায় 
প্রপাষি তালিকায় কবিরাজ দহাশয়জিগের নাম পাইক়াছি। 
হক 








রাজা সাতারাম বাযের সনন্দ 
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পরিশিষ্ট 

(২৮) সাবেক হরিহরনগরনিবাঁসী ও বর্তমান সময়ে মাগুরার 
অন্তর্গত মহিষাখোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন চক্রবন্তী মহা" 
শয়ের গৃহে শালিশি রোয়দাদ্দে মৌলবিগণের নাম পাইয়াছি। 
শুলিশি রোয়দাদ এই £-_ 

“হরিহর নগর সাকিনের ছর্গাচরণ বিগ্তারত্র ও কালীচরণ 
ভট্টাচাধ্য পৃথক হইবার জন্ত রাজসরকারে নালিশ করায় ও 
সরকার হইতে উভয়পক্ষের মত লইয়া! আমাদের পাঁচ ব্যক্তিকে 
শালিশ মানত করায় আমরা দাঁয়ভাগ জানা পণ্ডিত ও মৃত্যুর 
অগ্রপশ্চাতের সাক্ষী লইয়। দেখিলাম কালীচরণ ছুর্গাচরণের বড় 
ভাই রামচরণের পুত্র হন ও তাহার পিতা রামচরণ পিতৃব্যপত্থী 
তিলকের স্ত্রী জীবিত থাকিতে মরেন তিলকের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ দুর্গ!” 
চরণ করিয়াছেন এই কারণে ছুর্গাচরণ খুড়ার ॥* আনা ও 
পৈতৃক ।* আনা একুনে ৮* আনা পান এবং কালীচরণ কেবল 
পৈতৃক ।* আনা পান আমরা মাঠান ৫১ বিঘা ১৬ কাঠা জমি- 
মধো দুর্গাচরণকে ৩৭ ব্ঘ। ৮২ কাঠা ও কালীচরণকে ১২ বিঘ। 
%9 কাঠা জমি দিল!ম ভদ্রাসন বাড়ীর উত্তরে বাশঝাড় ও দঙ্গিণে 
গাবগাছ সীমানা করিয়া পর্বের 'অদ্ধেক ছুর্সাচরণকে ও পশ্চিমেনন 
'অদ্ধেক কালী5রণকে দিলাম সন ১১১১ সাল তাং ৫ই মাঘ ।৮ 
ঈহাতে ৩ জন মৌলবী, তবানী প্রসাদ চক্রবন্তী ও গদ্ধর সর- 
কার সালিশের নামস্থাক্ষর আছে। ছুইজন মৌলবীর নামও 
উকিলক্ূপে স্বাক্ষর আছে । 

(২৯) বাবু ঈশানচন্ত্র ঘোষের বাঙ্গলার ইতিহাস ৩০ পৃষ্ঠা £-- 

ণ্গ্$ 





ধীতারাম রায় 


পাঠান রাজত্বের শেষভাগে পর্ব,গীজাতি বাঙ্গালঃর বাণিজ্য 
ছাড়িয়া দন্যুৃত্তি ধরে এবং আরাকানের "মগ্রঞ্ষগের সহিত্ত 
মিলিয়া নিরীহ বাঙ্গালীদিগের গ্রতি. গন্যাচীর, . করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। ও 

(৩৬) “01505 17058 79. ঘ7100 2 181] 10০1৮ 286 
০ 1১৩8৮ 10760৩7 গতি ছা 0৩০ 109৮ ৮৬ 
€80৮1, 0550 06 2508 0৩৮ 1890. . 

(৩১) বেলদারসৈস্তের অর্থাৎ খনক ৈনিকঞ্রেণীর এইরূপ 
বন্দোবস্তের কথা বেলধার-সৈসম্তের কর্তা মদনমোহন বসুর উত্তর” 
পুরুষ লালবিভাঁরী বস্থুর নিকট অৰগত .হইয়াছি। তিনি 
বলিয়াছিলেন, এই দকল নিয়মাবলী একখানি ভূষণাই কাগজের 
খাতায় লিখিত ছিল । বহুদিন হইল গৃহদহের সময় নষ্ট 
হইয়াছে । 

(৩২) পাবনার দোগাছি প্রভৃতি স্থানে সীভারামের পু্ধরিনী 
দ্বেখা যাঁয়। পাবনার জোেলানাথ অধিকারী মহাশয়ের গুঁহে 
তীহাদিগের বাটীব কিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। সেই 
দেঁবোস্তর সম্পত্তি মধ্যে দোগাছি গ্রামে বার বিথ। নিক্ষর লম্পর্তি 
সীভারামের দক্ত ছিল । এ জষি বার্ধিক ৮২ টাকা করে বাঁম- 
কুমার তত্তনায়ের মধ্যে জমা ছিল। সেই পারা এই £-- 
“ইয়াছি কিন্দ শ্রীরামকুমার তস্তনায় সুচরিতেষু--- 

কন্ত শুভ পষ্টকপত্র মি্ং সন ১২৬৭ সাঁলাব্ে লিখনং 
কাধ্যনঞ্াগে জেল! পাবনায় দোৌঁগ্/ছিয়া গ্রামে চকচাব! ভ্লায় 
৮১:০০ 


রি ৰ ১৪? 


রাঁজ! সীন্টারাম দত্তা গোপীনাথ ঠাকুরের ১২ বিঘা জঙ্গি 
তোমাকে ৮৭ টাকার জম! দিলাম ইহার সীমা সরা্দ ঠিক 
রাখিয়া নিরূপিত কর আদায় করিবে খাজনা আদায়ে শোৌখিল্য* 
করিপে আইন আমলে আদিবে। এতদর্থে কবুলতি গ্রহণে 
পাটা! দিলাম সন.সদর তারিখ ৮ই চৈত্র।” 

এই দলিলে স্বাক্ষর আঁছে ৩টী নাম। ১টী অপাঠ্য অপর 
ভোলানাথ ও গোবিন্দচন্ত্রের নাম পড়া যায়। ইহাতে সাক্ষী 
আছেন হরিশ্চন্ত্র শর্মা, মহিমচন্দ্র যৌয়াদ্দার ও গোপালচন্ত্র 
সরকার সাং পোয়জান|। 

(৩৩) বর্তমান সময়ে নীলগঞ্জের পর পারে ঝুমঝুমপুবের 
নিকটে (বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের ঝুমবুমপুর ) সীতারাগের 
পুক্ষরিণী াছে এবং এ মাঠকে কেল্লার মাঠ বলে। 

(৩৪) পুগুরীক ও হলধর জাতীয় লোক সীতারামের রাজ্য 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ কেহ ৰলেন, প্রাচীন পৌগু,” 
বদ্ধন নগর হইতে বিতাড়িত কতকগুলি লোক ও পশ্চিম অঞ্চ- 
লের কতকগুলি বৈশ্তকে সীতারাম কাহার রাজ্য মধ্যে জনাইিগা -. 
কৃষিকাধ্যে প্রবৃত্ত করেন। উহার ইচ্ছ! ছিল, তাহাদিগকে বঙ্গীয় 
হিন্দু-সমাজে মিশাইয়1 ঝাইবেন, কিন্তু তাহার ১৪ বৎসরের রাজ্যে . 
তাহাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া যাইতে পারেন নাই । প্পৌন্ত-. 
বদ্ধনের লোকেরা পু'ড়য়া ও হলধরের! হলদ্ধর নাম লয় "এ 
অঞ্চলে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কুষিজীবি লোক হইয়াছে । এক্ষণে অনেক 


স্থলে দেখা যায়, পুড়,য়ায় উৎপন্ন প্রব্য হলধর বিক্রয় করে। 
২৫৭ 





সীভারায় রায় 


(58) "105 সত 3০৪৪০ ৪৮০ ডি 80802600822 
18985988590 21 819 69780)78-153888 (079১০৮) 
12৮40100000 00909 90118208 8587100) 35 55 (50৮ 
6৬ 950 &97 3419] 1:825079 3580801) এয 09 2০16, 

৮3০, 555৮5৪৭0885 89. 

4৩৬) ভবানী প্রসাদ চক্রবর্তীর গৃহে মধ্য প্রদেশের অর্থাৎ 
সীতারাসের রাজের একটা পণ্ডিতের ফন্দি ছিল। এ ফর্দদ 
এখনও শ্রামামোহন ব্যবুর গৃহে আছে। পুর্বেই বলিয়াছি 
শ্/মামোহন বাবু রঙ্গপুরের লব্ধ গ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। 

(৬৭) দক্ষিণব(ড়ীর কালীর সনন্দথান। এই £-- 
"পরম পূজনীয় শ্রীশিবশঙ্কর মন্জুমদার শ্রীচরণেবু-_ 

দক্ষিণবাড়ীর কালীমাতার সেবার জন্ত আমার জমিদারীর 
নিচের লিখিত পরগণার গ্রামহায়ে ৭** বিঘ! দেবোত্তর দিলাম 
তুমি গুকুষান্থক্রমে দেবাইত রূপে উক্ত ভূমির কর ফসল আদায়ে 
মাতার সেব! ও আশীর্বাদ করিব পং মহিমসাহী দক্ষিণবাড়ী 
২৫4. গরদ্ধি ১৯/ কটুরাকান্দি ২৮/ হোগলভাঙ্গা ০০/ ম্দনপুর 
1৯৭4 এমীজদে ২২/ রাজাপুর ৮/ একুনে ১৪*/ পং সাহাউদ্দিয়াল 
“€ লাম অগ্াঠ্য ) মোট **4 পং নফিবসাহী গড়েন ৮ ১১০ 
রায় টব... ৪৫255 **একুনে ১৫৯/ পং দাতৈর 
রাগ ৪৯/ গাগা ৬৮ সাগরিবাড়ী ২৮/... -৮ “একুনে 
১৫৯, | স্বননের অন্ত আঅংশক্দপাহ্য ) 

(৩৮) যে বদর বীতারানমর 'ভগিনীর বিবাহ হয় সেই 
২৫৮ 


পরিশিষী 


বৎসরে মন্বরের পুক্ষরিণী খনন কর! হয়। সীতারামের ভগিনী" 
পন্তির ভাল নাম গোপেশ্বর ও সীহার মন্দ নাম দাধুচরণ খ'1। 
তাহার নামে সীতা রামের স্ত্রীগণ এই পুক্রিণীর নাম বাখিয়ছিলেন।॥ 

(৩৯) তান্ুলখানার মোহনচন্ত্র রামাইতের প্রাপ্ত এই সনন্দ 
পাওয়া গিয়াছে 2-- 

"শ্ীমোহনচন্ত্র রামাইত সুচরিতেতু-_ 

তোমাকে শীতলামাতার সেবার জন্য পং সাতৈরের বাধুগ্রা 
ও কীদাকুলে ১।৭ খাদ! জমি দেবোন্তর ধিলাম পুরুষ পুরুযানু ক্রমে 
শীতলামার সেব! করিয়া! আশীর্বাদ করিতে থাক্কহ সন ১৯৯৪ 
তাং ২৩ ভাত্র।” এই প্রনন্দ বলরাম দাস মুন্দীর লিখিত ও 
সীতারামের স্বাক্ষরযুক্ত হয় । 

(৪) কোন ঘটকের কারিকায় দেখ! যা়-- 
"কুলীনে কন্ঠার দায়ে গেল রাজ! পাশে । 
সুবামনে কন্ঠ! দেও ব'লে রাজা হাসে ॥ 
অন্ত দানে মুক্ত হস্ত কুলদায়ে নয়। 
ঢাল শড়কি গড়ে রাজ! অর্থ করে ক্ষয় 1৮ 

এই কবিত। বাঞ্ধ! সীতারাম সম্বন্ধেই লিখিত €ইয়াছে। 

(৪৯) মহন্মদপুর অঞ্চলে গোবা ত্রব্য ও সন্দেশ, মুড়কী ভাগ 
হইত, এ বিবরণও গত ১৩৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সঞ্জীবনীর্তে 
প্রকাশিত বরিশাল ব্রঙগমেঠেহেন কলেঙগের অধ্যাপক বাবু আরেক 
নাথ মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধে পাক্স/ছি. 1”. 

(৪২) সীতারামের মুশিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার প্রমাণ 

১৬০০ 


লীতারাম রায় 


শ্বরূপ সনন্দগুলি এই-- 
কে) শ্রীআনন্বচন্ত্র গোস্বামী প্ীচরণেু-_ 
প্রণাম! আগে যুকঃহ্দাবাদ মোঁকামে ৬পিতামহা- 
শয়ের শ্রান্ধে উৎসর্গ ভূমিৰানে পং নলদীর কাছুটায়া ্‌ 
৭ 
গ্রামে ।* চারি পাখী খুলিয়া গ্রামে 1৮* পাপী জগ 
বিনোদপুর গ্রামে 1” পাখী ও নারাঁয়ণপুর গ্রামে 
।/ পাখী ভূমিদান করিলাম। ৬পিতাঠাকুরের ন্বর্গার্থে পুত্র 
পৌত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল করিতে থাকুন ইত্তি ১১২১ 
তারিখ ২২শে কার্তিক । 
(খ) শ্রীগৌরচরণ গোস্বামী শ্রীচরণেযু__ 
প্রণামা আগে মুকঃসুসাবা্ মোকামে ৮৬পিতামহা- 
শয়ের শ্রান্ধে উৎসর্থ ভূমিদানে পং নলদীর কান্ি- | 
টায় গ্রামে।* পাথী খুলিয়া গ্রামে ॥৮* পাখী 
বিনোঁদপুর গ্রামে ৮০ পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে 
।/* পাখী ভূমিদান করিলাম ৮পিতাঠাকুরের শ্বর্গার্থে পু ও 
পুত্রাধিক্রমে ভূমিদান জমিত্তে দখল করিতে থাকুন ইতি ১৩১৯ 
তারিখ ২*শে কার্তিক। 
_. (শ্) শ্রীশ্রীরাম বাচস্পতি ভট্টাচাধ্য শ্রীচরণেষু_- 
প্রণাম! আগে মুকঃলদাবাদ মৌকামে 


বলবাষ দাস 


বলরাম দান 


[0 সপ 
৬পিতামহাঁশয়ের শ্রার্ধে উৎসর্গ ভূমিদান এ রী নত  ড 
* 0 বং জিপ ক 
সিখুলিয়' গ্রামে 1৮* ছয় পাখী জমির তি £ কতা হু 

ছে ঠিডি 


সনদ পাইয়াছ, সে গ্রামে জমীর জের 
ও 


পরিশিন্ট 


হইল না,*একারণ তাহার এতক সিমুলিয়া মুদাফত পঞ্মবিলাতে 
দেওয়া গেল আমল দর্খল ভোগ করহু ইতি সন ১১২১ ভাঁরিখ 
২৬শে কাত্তিক। 

(ঘ) পরমারাধ্যতম শ্রীযু্ক তীামবাচস্প্ি ঠাকুর 
প্রীচরশেষু_- 
পরগণে নলদীর জয়রামপুর ও আঠারবীকা গ্রামে 
আমার জমিদারী তাহাতে ৬পিত। মহাশয়ের মুক£- 
সদাবাদে ৮ গঙ্গ! প্রাপ্ত হন। তৎ্শ্রান্ধে & ছুই 
গ্রামের মধ্যে প্রতুরামের মুদাফতের ॥* আট আনি 
১২/ বিঘা! শ্রীহ।)রণে উৎসর্গাকৃত হইল। দাস ভূম্যাধিকারীকে 
জাশীর্বাদ কিয়] পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে রহুন। ১৯২২ সাল 
২৩শে কান্তিক। 

_ ড্) পরম পুজনীয়া শ্রীমুক্তেশ্বরী চিল ঠাকুরাণী জওজে 
শ্রীযুক মহাদেব স্তায়বাগীশ মহাশয় শ্ীচরণেযু- 
আমার জমিদারী পরগণে নলদীর সিমুলিয়া ও 
কলিকাতা চাঁদপুর গ্রামে আছে, তাহান্তে আপ- 
নার মুখদেখেনে ৩০পাখী জমি শ্রীচরণে উৎসর্গ 
করিলাম আপনি পরুষান্ক্রমে আমল ভোগ 
করিতে রহুন। ইতি সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৩শে ম 

(৪5) ঠেঁফলিয়র বিশ্বনাথ টিকাঁদারের প্রাণ্ড দনন্দে, দ্বা্সিঃ 

রাণীদিগের বসন্তে মৃত্যুর কথ! গ্রম।ণিত হয়| সন এই ২৮. 

সা 





| 
৫৮ 

ম 
চা 


বলরাম দাস 


৫ ডি 
রি 
ঁখ 


খরার 


ভীবিশ্বনাথ. টিকাদার সুচরিতেু-. 
'আড়ংবাড়ীর বসন্ত মৃত্যুর পর তোমার 'টিফিৎসীর 
্লনেকে ভাল হওয়ায় তোমার শীতলামাঁর সেবার, ৫. 
জন্ত পরগণে নলদীব জাগলা গ্রামে তোমাকে ॥* টু 
পা্ধী জমি দেবোত্তর, দিল[ম। তুমি পুকুযানক্রমে চি 
শীতলামার সেবা করিয়া! মার স্থানে আমার কুশল 
প্রার্থনায় ভোগ দখল কর। ইতি সন ১১১৮ সাল তারিখ 
১২ই আধাড়। 

(8৪) বাবু ক্থারাণচন্ত্র রক্ষিতের রাজবানীতে [লিখিত 
কমাচ্ছে £--- 

“তারার এই অনিন্যমুন্দার রূপেরও শক্ত 'হইল। সে শত, 
সামান্ শত্রু নয়,--সে শক্র বড় প্রবল। ভাবী বঙ্গরিহাঁর 
উড়েষযার লবাব__কলঙ্কময় জীবন--পাঁপিষ্ঠ সিরাজউদ্দৌলা. 
. তারার রুপের শঙ্, হুইল।” । 
| (৪৫) ড:39.'১০১% 80095 টি 9 মেত৪০%, 
ক ক ক ০5১3 06609, ৪7৫) মি 786 1509 


' আমল দন ভোগ 
হৃখখল করহু ॥ 


728 009 94 009 7080,60101971) 41855 8)13721554 

1৮৪৭, লহড 7০48০5015৪৪ 
৬) দশভুজার মন্দিরে এক প্রাচীরে একখানি শিবিকার 

অধ্যে সীতারামের একটা মুর্তি অস্ষিত আছে? ফটগ্রাফার 
. অভারে, সে সুর্ঠি,আমি এবার -উঠাইতে পারিলাম না। সেই 

সৃত্তি ও নিশানা ঠাকুরের ধ্যান দে আমর!,জালিয়াছি, সীভারাম 


পরিশিইী 


০০০০ 


দিতরণ। বৃহত্মন্তক্ষ। বুছত্যক্ষু। অধাম আকার, বলিস 
পুর 1ছছলেন। 
(981 ৯৯১১ সাজের আঁতারাম উত্পধ উপলষেদ এই নিমন্ত্রণ 


পর প্রচারিত হুইভেছে। 


শীশ্রীহ্গা 
সভায় । 
গাগা । 
। যশোর ) 
ভীঁক,, ,. ২৬০৫। 


মহশিয়ঃ 

মহম্মবপুবের গহীন বাজা শিতারাম বার্থ বাঙ্গালীর গৌখব। 
আতাট 85 বারণ, সাদী সাক রক্ষা, দেখালছ সংস্থাপন, প্রজার 

কষ্ট শিবাধুণ। 'সতেধপীতিতে রাজপাপন, শিমবাশিন্যের 
সতিতে একাভাভা, এজাবখপল্া, দানশীল এবং দেশের 
অঠ্যান্ত হিক্কসাধন এাহতি আগধ আব তিল ভুঁষণ্য ছিলেন। এ 
দেশে ক্র! দেবোছর অরশ্দোত ভাগ কয়েন শা এমন লোক্ছ 
ই খলিগে অভ্যুক্ধি হয় নং। লীতারতিদর নাফ ৮ কীর্তি বক্ষার 
রঃ মহুল্মদপুরে, তাহার ভগ্নারশেষ রাগ্রচিতে আখি ফাগ্ন 





রঃ পঙা, পির খধী্াদর দরগায় নমাজ ৭ শণল সতামহিতডি 
০ 


দীভারাম রি 


১1, নীড়, শড়ক্ষি, লাহি ও কুস্তি প্রীভৃতি, শা বীজি ন€ বল গ্রহ 
দ্ধক ক্রীড়া প্রধর্শন এবং জড়ায় ্ মশিহ। আঃসারে পুরস্কার 
বিভরণ, মগক্ষ ভ্রমণ, সক্বীর্ভন, লীারামের আাখ্যারিকাশ 
মুশক কথকতা, থিয়েটার, যাত্রা, জারি প্রতি লামেদ হুহবে । 


নিবেন ইতি । 





লিঃ 
শ্রীবসম্তকুমাত বন্ধু, উাকল, শ্রীকামিনীমোঠন গুপ্ত, বি এল্‌। 
দভাপচি | শ্রীপুপচন্্র চক্রে পাধ্যায়,। উ্চিল । 
জসাবদাঁচরণ বনু, ঘি এ, শিক্ষক | শ্রীতীরালাপল বাহ, শিক্ষক । 
দক্তকারী সভাপতি! শ্ীঘবিনাশ চক্র সরকার, ডাকার / 
| সম্পাদকগণ । 





